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ধঁকান্তকু হইতে পঞ্চ ত্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়দেশে সামিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা 
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| ইহাব প্রযাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আদিশুরের কীর্তি নূতন বা 








তেরশত বর্ষ অতীত হইল, ত্রিপুরার রজাসনে আদদিধর্্মপা নামক এক নৃপতি অধি- 
ন। ইনি এক্কজ্রন প্রপিদ্ধ নৃপতি, ই'হার জন্মকাল হইতে ত্রিপুরা-রাজ্যে "ত্রিপুরাব” 
ট অন্ধ প্রচলিত হয়। তাঁহার রাঙ্গপ্রাসাদোপরি একটি অণ্ডত পক্ষী উপবেশন 
» ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া তাহার শান্তির জন্ত ত্রিপুবাধিপ, মন্ত্রিগণের পরামর্শে 
* ও পজ্যোতিষ্টোমশ যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু যখন সভ্যতর গৌড়দেশেই 
__এণাঁভাব ছিল, তখন বঙ্গের প্রাস্তবর্তী, তথাকথিত ব্ৈপুরাধিকুত প্রদেশে মে ব্রাহ্মণ 
॥ হইয়াছিল, তাহা বল! বাঁহুল্য। 
টক, তিনি অভিজ্ঞ মন্ত্রিকর্তৃক জ্ঞাত হইলেন যে, মিথিলাঁদেশেই যজ্ঞাদি-বৈদিক- 
' ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতে পারে। মিথিলা প্রাচীনকালাবধি বিগ্যাবিশারদগণের 
{শের নৃপতিবর্গ মিথিলাধিপতিকে মান্ত করিতেন, তিনি প্পঞ্চগৌড়াধিপ” এই 
সাবির অধিকারী ছিলেন। আদ্দিধর্ম্মপাং স্বীয় মন্ত্রীর পরামর্শে অতি বিনীত ভাবে, 


টি ও ইহান, তাকাও প্রথমা ১ > ও ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
ক্ৰ কৈলাদচন্দ সিংহ প্রণীত “রাজমালা” ও বিখ্যাত “বিশ্বকোষ বৃহদভিধানে" ত্রিপুৰারাল্সবংশেব 
ত্রকা উদ্ধৃত হইয়াছে; তত্বাতীত ব্রিপুরাধিপতি বীরচন্্র মাণিক্য বাহাদুরের সাহায্যে পণ্ডিত গুহ 
দ্যারত্ব যে গ্রষসভীগবত বিতরণ করেন, তাঁহাঁব ভূমিকাঁয়ও একটি বংশ-পৃত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে 





২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা। [১ম সং 
মিথিলাধিপতির কাছে পাঁচজন বৈদিক-কর্ম্মতৎপর ব্রাহ্মণ প্রেরণের জন্ত অনুরোধপত্র ৫ 


করিলেন । রর 
মিথিলাদেশে তথন ব্লজদ্্র নামক নৃপতি বর্তমান ছিপেন। তিনি জিত 
সন্তুষ্ট হইয়া পাঁচ জন্‌ বেদজ্ঞ ত্রাক্মণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে আদেশ করেন। 
সদাচারবহিভূ ত দেশ, ব্রাহ্মপগণ এখানে আসিতে নিতাস্ত কাতর হইলেন ।* 
পঁ দেশের অবস্থাদি জ্ঞাত হইবার জন্ত জনৈক ব্যক্তিকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন 
ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগমন করিয়া জানাইলেন যে, রাজা চন্দ্রবংশসজুত ক্ষত্রিয় ও বিবিং 
শালী । তথন তাঁহার তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন) এবং বৎস, বাৎস্ত, ভ 
কৃষ্াত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চ গোত্রোংপর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরা-রাজধানীতে আগমন 
লেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে লীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুযোন্তম | 
ইহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীহট্টের ২ 
ভাঙ্ণগাঁছ পরগণাধীন মঙ্গলপুর গ্রামে সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন এখনও 
হইয়া থাকে । তথন ব্রিপুরা-রাজধানী ব্রচক্র নামক পুণ্যসলিলা-নদীতীরে ছিল ।৪ 
যজ্ঞপমাপনাস্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদ্দেশগমনোন্মুথ হইলে ভুঙ্গুর বা আদিদর্ম্মপা* কৃতা 
প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা যেন সেই স্থানে বাস করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। 
বিনয়ে সন্তষ্ট হই ব্াহ্মণগণ এদেশে চিরবাঁস করিতে সম্মত হইলেন ; তখন ব্রিপুরাধিপতি 





কিন্তু ফোন বংশপত্রেই আদিধর্ম্প| নাম নাই । ধর্দপাল বলির! একজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়, তিহি 
প্রাচীন এবং ঘুধিষ্টিরের দস ময়িক ত্রিপুব হইতে সপ্তম স্থানীয়, সুতবাং বর্ণিত সমযের বছ পূর্ধববন্তা । 
বিশ্বাস, বর্তমান মহবাজের উনচল্লিশ পুরুষ পূর্বের ডুঙ্গর ফ। নামে এক ক্ষমতাশালী বাজা ত্রিপুরাব 
অধিষ্ঠিত হন, ইহার পিতার নাম নেব রা । বিশ্বকোষে ইহার নাম দ।নকুরু-ফা বলিয়া লিখিত চইয়।ছে 
বিদ্যারত্ব মহাশর ত্রৈপুৰ “ডুঙ্গুর” শব্দে হরি অর্থ করিয়। ই'হাকে হুবিরায় নামকরণ করিয়াছেন । এই হৈ 
নামটাই পম্চাৎপ্রকাঁশিত তাত্রপত্রের রচয়িত। ব্রাহ্মণ আধ্য-ভাষায় ধর্ম্মপ! বলিয়} অনুবাদ করিয়া, তাত্রপ 
থাকিবেন। আকও বক্তব্য, কেবল এই একটি নাম সম্বদ্ধেই যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা নহে। অপুর 
অধিকাংশ নামই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিভিন্নবপে বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে । ত্রৈপুর 
দ্বাধীনত| অবলম্বনই ইহাব কারণ বোধ হয়। ( পূর্ব্বোক্ত তিনটা বংশ-তালিকা দেখিলেই তাহ বোধন 
(৩)“বিপ্রবর! কাঁতরাঃ সম্তঃ কথং স্বকীয়ং পুণ্যদেশং বিহায় সদ।চারবহিভঙ্জনাবৃতদেশে গম্তব্যমিতি।”ৈ 

(৪) শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ প্রাচীন কালে ত্রিপুব! রাজ্যের অংশে ছিল, ইহাব বন্থতর এতিহাসিক এ 
প্রথমতঃ ভানুগাছের সঙ্লিকটে রাজধানী ছিল, পরে ক্রমশঃ তাহা দক্ষিণব্তা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৈল 
প্রণীত রা্জসাল| গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ ঘিতীয় অধ্যাষ ২১/২৩ পৃষ্ঠা ও অন্তাস্ত স্থানেও এ নাম উক্ত আছে, 

(* ) বিদ্যারত্রানুবাঁদিত হরি ও ধর্ম একপর্যায়ান্তর্গত। ত্রিপুরার ডুঙ্গ র যেমন আদি, ৫__ 
নৃগতিও ভক্রপ আদিশুর। উভয়ের নাসের পূর্বে আদি শব্দ (1) উভয়ই ব্রাক্ষশ-আ1ন বকারী বলিয়| এ 
সামন্ত পরিকজিত হইয়াছে কি না, কে জানে? 


৮৯১] রঘুনাথ শিরোমণি। ৩ 


নন্দিত হুইয়া, তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে কতক ব্রহ্মোত্তর দান করিলেন। এইরূপে 
যান্মণপগণকে শ্রীহট্রের মধ্যে বাসোপযুক্ত ভূমি প্রদান করিলে, কাহার! শরীহট্টে উপনিবিষ্ট 
৷ যেস্থান ব্রাক্মণগণকে প্রদত্ত হইল, তথায় টেঙ্গরি-কুকি সম্প্রদায়, আপনাদের 
চাস করিত।' বাজাজ্ঞায় পঞ্চবিপ্র পার্কত্যভূমি, আশ্রয় করিলেন ; এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
বভক্ত হওয়ায় সেই স্থান “পঞ্চখ” নামে (অধুন! উক্ত নামে পরগণ| ) পরিচিত হইল । 
দাঁনপত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইতেছে, 
“ত্রিপুরাপরবব তাখীশা শরীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপা, 
সমাজ্দং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপন্থিষু। 
বৎস-বাতস্য-ভরছ।জ-কৃষ্ণ।ত্রেয়-পরাশরাঃ, 
শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দ প্রীপতিপুরুষোত্তমাঃ । 
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা* নদী, 
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ববস্যাং হাস্কনাকৌকিকাপুরী ।* 
এতন্মধ্যাং সশপ্যাং যাং টেলরিকুকিকর্ষিতাং 
প্রাগল্ভ্যদত্তাং তদভুমিং তেষু পঞ্চ তপস্থিযু। 
মকরস্থে রবে শুক্লে পক্ষে পঞ্চদৃশীদিনে, 
nN ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা 1৮, 
'রূপে ৫১ ত্রৈপুধাব বা খৃষ্টীয় ৬৪১ অব শ্রীহট্রের পঞ্চথণ্ডে ব্রাহ্মণগণ উপনিবিষ্ট হইলেন । 
এএক বর্ষকাল পরে শ্রীনন্দাদি স্বদেশে গমন করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি ও আত্মীয় কুটুগ্বগণসহ 
ব শীহটটস্থ নিজ অধিক্কত স্থানে আগমন করেন। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাও-সম্পাদনে অঙ্কবিধি! 
, তীহাবা এঁ সময় স্বদেশবাসী অপর পঞ্চগোত্রীয় (অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগল্য, 
শিক ও গৌতম ) ব্ৰাহ্মণগণকে আনয়ন করেন।”১ পঞ্চথণ্ডে পরম প্রীতিতে এইকূপে 












ও স্থান অধুন| “টেংর!” নামে কথিত । | 
জঙ্গল আবাদক্রমে একত্র বহুজাতীয় শদ্যবীজ বপন করার প্রণালী কুকিসম্প্রদায়মধ্যে প্রচলিত, ও প্রথাকে 

| 
ইহার নাম কুসিযারা নদী। 

ন।মামুসারে প্রসিদ্ধ হাকলুকিহত্তরের নাম হইয়াছে। 

ll অংশ এখন গ্রীহট্টেব অধীন এবং মুসলমানাধিকার হইতেই গ্রীহট্রেব অংশভুক্ত হইযাছে; হুতবাং ইহা 
| এই ভুনম্পত্তি উক্ত দানপত্রেব বলে উদ্ধার কবিবার অন্য সহারাজ কৃষ্ণকিশোব সণিকা 
দাও বিকদ্ধে শ্রীহট জজ আদালতে এক দেওয়ানি মকদ্দম| রুজু কবেন। উক্ত মকদ্দম। 
থ ৪1৬১৮৪৩ থু ষ্টীব্মে, নং ৩১৪।১৮৪৩-৪৪ ইং | উক্ত মকদ্দমায় এই দনিপত্র দাখিল হয় এবং এখন 
ত তাহ! শিলঙ্গে নীত হইয়াছে । 

বদিক-নংব/দিনী ও সৈদিকনির্শয় গ্রন্থে এতদ্বিববণ বিস্তারিত কথিত হইয়াছে। \ 
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দশগোত্রীয় ব্রাঙ্মণগণ বাস করিতে লাগিলেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাঃ 
প্রাচীন প্রথাঙ্ুসারে নির্বাহ হইত ও অগ্ভাপি হইতেছে । 

সমস্ত ব্ধদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্থৃতি প্রচলিত,_রঘুনন্দনের স্বত্যুক্ত ব্যবস্থা 
অধিকাংশক্রিয়! পরিচালিত ; কিন্ত শ্রীহটদেশে রঘুনন্দনের মত চলে না, অগ্ভাপি শ্রী 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়া প্রাচীন মতে সম্পন্ন হয়। ইহার কারণ শ্রীহট্রে মৈধিল-বিপ্রগণের প্রাধান্য । 

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার ছয়শত বৎসর পরে বাতস্তগোত্রীয় পূর্বোক্ত আনন্দের 
নিধিপতি নামে এক ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইনি শ্রীহট্টে ইটা নামে এক নগর ও 
করেন, ই'হার সপ্তপুরুষে শুভরাজ নামে এক ব্যক্তি দিল্লী হইতে খাঁন উপাধি প্রাপ্ত 
ইহার পুত্রের নাম ভাল্ুনারায়ণ। ভানু রাজা উপাধি লাভ করেন। তাহার নামান 
রাজ্যের নাম “ভান্গাছ” হয় ( অধুনা উক্ত নামীয় পরগণ! রহিয়াছে )। ভান্থুর জ্যেষ্ঠ * 
নাম রাজা সুবিদ্র-(বা সুবুদ্ধি) নারায়ণ। যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া হুমায়ুন ও সে 
আফগানের মধ্যে প্রতি্ন্দিত চলিতেছিল, তখন শ্রীহট্রে ইটার সুবিদনারায়ণ স্বাধীন, 
শাসনদগ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। 

এই স্থবিধনারায়ণ নৃপতি এতদ্দেশে ৭সমাঁজপতি”-পনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, “সমাজ 
কৃতং* ইত্যাদি বৈদিকনির্ণয়গ্রস্থকধিত বাক্যে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় । স্ুবিদনারায়ণ ১ 
প্রকার ক্ষমতাপন্ন নৃপতি ছিলেন, তিনি পূর্বদিধর্ভী বাড়ুয়া পাহাড়ে দুর্গ প্রস্তুত 
তাহাতে অস্ত্রশন্্ ও সৈন্য রক্ষ। করিয়া! রাজ্য দৃঢ় করেন, এবং প্রাজনগর” নামক স্থানে : 
স্থানাস্তরিত করেন ।১* তিনি ধর্ম্মপ্রায়ণ, শিষ্টপাঁলক, ও ছৃষমর্দক রাঞ্জা ছিলেন। বৈ” 
নির্ণয়ে লিখিত আঁছে £- ডে 

, পজাতঃ সুবুদ্ধিঃ শুদ্ধশ্চ রাজা পরমধার্মিকঃ। ছু্নাং দমকশ্চৈব শিষ্টানাং পরিপাঁলক 

শ্রীহটরে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে এইরূপে সমাঁজবদ্ধন হওয়ায়, এদেশে বল্লালী কৌলীন্য প্রথা ৫ 
ভিত হয় নাই এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাওও রঘুনন্দনের ব্যবস্থামত হয় না, তাহা 

। যদিও গ্রুহট্টে পরবন্তিকালে কয়েকঘর রা্রীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্ট বৈদিকপ্রধান দেশ এবং “সাম্প্রদায়িক” ব্রাহ্মণগণের সম্মানই 
সর্কোপরি প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহট্রে ব্রাঙ্গণগণ মধ্যে শ্রেণী (বা গাঁই ইত্যাদি) ভেদ 
এখানে শ্রেণী জিজ্ঞাসা করিলে সুধু “সাম্প্রদায়িক এই শব্দ বলিলেই পূর্বোক্ত 
্রাঙ্গণকে বুঝাইয়! থাকে । 








(১২) প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট রাজবাটার সম্মুখবত্তাঁ দীর্থিকাঁর তীরে পূর্ব নামামুমারেই অধুন! “রাজনগর 
পোষ্ট আফিসাদি স্থাপিত হইয়াছে এবং বাড়,য়। পাহাড়ের পগীবারাটিলা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

* W.W. Hunter তাহার Statistical Account of Assam Vol, IT, পহটের বিবরণে 
ছেন সন ঘষ্ীয় একাদশ শতাব্দীতে উক্ত ত্রাঙ্গণগণ গ্রীহটে আগমন করেন। 


ne, রঘুনাথ শিরোমণি । ৭ 


পঠিত হয়। রঘুপতি ও রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ । ইনি গুদ্ধিদীপিকার "দীপিকা প্রভা” নামে 
টীকা রচনা করেন, অস্তাপি তাহা এদেশে প্রচারিত আছে। 

রুত্রপতির তিন পুত্রের নাম লিখিত ;হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র হরিনাথের নাম লিখিত হয় 
নাই, তাঁহার কারণ অল্পব়্সে অপুত্রকাবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়! তৎপত্ধী সুলোচন! দেবী, 
পতির জ্বলন্ত চিতায় ঝাপ দিয়া, সহগমন করেন। 

রুদ্রপতির দ্বিতীয় পুত্র রঘুমাথ ন্াষলঙ্কারের পুত্রবধূ মালতীদেবী পতির সহিত সহমৃতা হইয়া 
ছিপেন। তাহার চতুর্থ পুত্র শ্রীনাথের বংশে রাজগোবিন্দ সার্ধ্বভৌমের জন্ম হয়। ইনি অতি 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার মত পণ্ডিত ইদানীস্তন কালে এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন 
নাই। ইনি কোন এক প্রসিদ্ধ শ্রান্ধে সমবেত কাশী, মিথিলা, নবদীপ প্রভৃতি স্থানের বহু 
পত্ডিতকে শীল্ত্রবিচারে পরাস্ত কবিয়াছিলেন। ইনি সংস্কতভাষায় ত্রয়োদশ খান! এবং বঙ্গভাষাষ 
চারিখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

আমরা কথাপ্রসঙ্দে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচা-বিষয়ের অনুসরণ 
করা যাউক। রঘুনাথের পিতার নাম গোবিন্দ এবং মাতার নাম সীতাদেবী। ৪২৫ বৎ- 
সর পূর্বে শ্রীহট্রের অন্তর্গত পঞ্চণণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, (১৩৯৯ 
শকাব্দ) পাঁচ বৎসর বয়সের পর নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নের 
জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। ছুই দিবস মধ্যে তিনি স্বরবর্ণ চিনিয়া ফেলেন। ব্যঞ্জনবর্ণ 
পরিচয়কালে, তিনি অধ্যাপককে এই প্রশ্ন করেন যে, ছুটা ‘ন? তিনটি ‘শ? এবং 
দুটা ‘অ’ কেন? যাহা হউক, অত্যরকাল মধ্যে তিনি দেশে ব্যাকরপাদি শান্ত স্থপণ্তিত হইয়া 
উঠেন। যখন তাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র, তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুপতি রাজা 
স্ুবিদনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। রবুনাথের মাতা, তাহার অপর জ্ঞাতিগণ, এবং তিনি 
নিজে ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। যদিও রঘুনাথ তখন বালক মাত্র, তথাপি তিনি ইহ! অতি 
অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন । বালক হইলে কি হয়, বাণক অভিমন্যু কৌরবদলকে বিত্রস্ত 
করিয়াছিলেন, রাঁজপুতবালক বাদল তেলস্বী মুসলমানগণকে সম্ত্রাসিত করিয়াছিলেন ; বালক 
আকবর মৌগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তেন্রস্বী বালক রঘুনাথ লোকমুখে ভ্রাতার নিন্দা 
অবণে তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, দেশ ছাড়িয়া নবন্বীপে চলিয়া ন দিন এছ 
আর বৈচিত্র কি? | 

এ সময় নবন্বীপের বড় নাম। বারাহ্মণ-সমাজে নবদ্বীপ তখন বর্তমান কলিকাতা! অপেক্ষাও 
ধরশ্ব্যশালিনী। নবদ্বীপে তখন শ্রীহট্দেশীয় বছতর ব্যক্তি” বাস করিভেন। রুনাথ নব- 
দ্বীপের নাম জানিতেন ; নবদ্বীপে পুত্রকে বিভাশিক্ষায় নিয়োজিত করেন, সীতাদেবীরও সে 
ইচ্ছা ছিল ; কাজেই কনিষ্ঠপূত্রের ইচ্ছান্থুসারে তিনি তাঁহাকে লইয়া নবদীপে যাইবেন সঙ্কল্প 


(৫) গ্রহটবাসী শীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য, রত্বগর্ভাচার্য্য, শ্রী বাসাচারধ, এচন্রশেখর আচাধ্যরতব, শীজগন্মাথ পুরল্দ প্রভৃতি 
পণ্ডিত এবং আরও বহুতব ব্যক্তির নাম বৈষাবগ্রস্থা দিতে পাওয়া বায় । বৰ 








৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। . ১ ধরার 


করিলেন। পূর্বে এতদ্দেশীয় লোক “মুাবাঁদে” গ্গান্ানার্থ গমন করিত) সীতাদেনী 
পুত্রকে লইয়া! প্রথমতঃ যাত্রীদের সহ মক্সূদাবাদে উপনীত হইলেন, তথায় তাহার উৎকা 
রোগ হইল, এবং সঙ্গের যাত্রিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়! চলিয়া আসিল। ঈশ্বর কৃপায় অচি- 
রেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্ত স্বলশৃন্ত হওয়ায় বড়ই ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। যাহা 
হউক, তখন তিনি এক ব্যবসায়ীকে পিভৃ-সম্বোধন_করিয়া, তাহার সহিত নবদ্বীপে গমন করেন। 
ব্যবসায়ী তাহাকে নবন্ধীপে পৌছাইয়া দিয়া অন্তত্র চলিয়া যান। রঘুনাথ-জননী বালক-পুক্র 
লইয়া নবন্ধীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কাহার আশ্রয়ে যাইবেন, কোথায় স্থান পাইবেন, 
তাহার নিশ্চয়তা নাই। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বালকের বাক্যে চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তিনি 
অনুতপ্ত হইলেন । এই সময় ঘটনাক্রমে তথায় বাসুদেব সার্কন্বেস নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
সহিত তাঁহাদের দেখা হইল । বাসুদেব তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা জ্ঞাত হুইয়া তাঁহা- 
দিগকে আশ্বাস দান করেন ও আপন আশ্রয়ে লইয়া যান। মাতাপুত্রে তাহার বাড়ীতেই স্থান 
পাইলেন। 

_ এই সময়ে বাস্থুদেবের স্তায়ের টোল নবদ্বীপে বিখ্যাত। এই টোলে তখন ছাত্র ধরিত না। 
বাস্ছদে রঘুনাথের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি সন্তষ্ট হন ও তাঁহাকে 
তাঁহার মাতার প্রার্থনায় নিজ টোলে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্তায়শান্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

বাস্ুদেবের ছাত্রগণ ভারতবিখাত। তাহারা এক, একজন স্বগুণে দেশের গৌরবস্থল। 
শ্থৃতিতত্বকার রঘুনন্দন,জগদীশের গুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, স্তায়কুস্ুম। গুলির 
টাকাক|র হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভু বাহ্নদেব সার্বভৌমের ছাত্র ৷ 

গ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু কখন কখন সঙ্গিগণের সঙ্গে রঙ্গ করিতেন। তাহার তামাশীর একটা 
বিশেষত্ব এই ছিল যে, ধাহার সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকিত, তাঁহার সহিত কখনও রঙ্গ করি- 
তেন না। একদেশীয় বলিয়া তিনি শ্রীহট্টবাসীর সহিত তাঁহাদের কথ্য-ভাঁষা লইয়া ঠাট্টা করি- 
তেন। তাহার! উত্ত্যক্ত হইয়া বলিত, ঠাকুর! তোমার পক্ষে শ্রীহট্টরের ভাষা লইয়া বিদ্প 
শোভা পায় না। 

“পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। 

. বল দেখি শ্রীহট্রে না হয় জম্ম কার ?*১ 
এইক্সপে খন শ্রীচৈতন্দেব গঙ্গাদামের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার 
সহিত কৃষ্ণানন্ন ও মুঝারি গুপ্তও তথায় ছিলেন। কিন্ত তিনি কৃষ্ণানন্দকে কথাটি মাত্র না 
বলিয়! প্রতিদিন গ্রীহট্রবাসী মুরারিগুপ্তকে উত্ত্যক্ত করিতেন। সার্বভৌমের গৃহেও তিনি 








(১৬) গ্রচৈভন্টের পিতার জন্মস্থান প্রীহটের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ, এবং সাতার জন্মস্থান এখানকার তরপ পর- 
গণাস্তগত জয়পুব গ্রাম । তাহার মাতাসহ নীলান্বর চক্রবর্তী ও পিতা জগন্নাথ পুরম্দর নবস্বীপে খমন করেন। 
জধানন্দেব চৈতম্যামন্সল ও বৃন্দীবন-দ।সেব চৈতস্কভাগবতাদি গ্রন্থে তাহা কথিত হইয়ছে। 

হত্ের জয়পুর গ্রাসে এখনও বহুতব বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে। 


বাম রঘুনাথ শিরোমণি । . .. ৯- 


রঘনাথকে পাইবেন। রঘুনাথ অল্পবয়স্ক এীচৈতন্ককে প্রথমতঃ বড় গ্রাহ করিতেন না; কিন্ত 
কটু পরেই তাঁহার এ ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং তিনি প্রীচৈতন্তের অসাধারণ প্রতিভার 
স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 
এক ছিন সার্বভৌম ব্রদুনাথকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। রঘুনাথ সে প্রশ্নের 
উত্তর কোন ক্রমেই স্থির করিতে পাঁরিতেছিলেন না। তিনি নির্জনে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া এ 
প্রশ্নের উত্তরচিস্তা কলিতে করিতে একবারে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন। হুর্যদেব যে অনেক 
দুরে চলিয়া গিয়াছেন, শাখাস্থিত পক্ষীরা যে তাহার অঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে, এ সকল তিনি 
জানেন ন1,_-উত্তর-চিন্তায় তখন তিনি বিভোর! এমন সময় শ্রীচৈতন্তদেব তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, তাহার গাত্রে ঝারিস্থিত জলের ছিটা দিলেন। 
জলের গীতলতায় রঘুনাথের চিন্তান্রোত পরিবর্তিত হইল, তিনি শ্রীচৈতন্তকে দেখিয়া হাসিলেন। 
নিমাই বলিলেন-- “তপস্থীর ন্যায় বসিয়া অত কি ভাবিতেছ ?” “সে কথায় তোমার কাজ কি? 
তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে ?*-_রঘুনাথ উত্তর দিলেন। শ্রীচৈতন্ত দেব কিন্ত প্রশ্নটি শুনিতে 
বিশেষ জেদ করাতে রঘুনাথ অগত্যা তাহা বলিলেন। তখন শ্রীচৈতন্ত শ্রবণমাত্রে তাঁহার ' 
উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিলেন,_-”এরই জন্য তোমার এত চিন্তা ?” রথুনাথ বিশ্রিতভাবে বলি- 
লেন--পনিমাই ! তুমি কি দেবতা?” ইহার পর আর একটা ঘটনায় রঘুনাথ চৈতন্তের প্রভাব 
বুঝিতে পারেন। রঘুনাথ স্তায়ের এক টিপ্পনী লিখিতে আ'রস্ত করেন ; শরীচৈতন্তদেবও এ সময় 
স্তায়ের এক টাকা লিখিতেছিলেন ) রথুনাথ কোন ক্রমে জানিতে পারিয়া, ও গ্রন্থধান। তাহাকে 
দেখাইতে নিমাইকে অনুরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়া এক দিন জাহ্নবী সন্নিধানে 
রঘুনাথকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে আরম্ত করেন। 
রঘুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে, তীহাঁর কৃত গ্রন্থথান! অদ্বিতীয় হইবে, ইহা দ্বারা তিনি খ্যাত 
হইবেন। কিন্ত নিমাইকৃত গ্রন্থে অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধাস্তশ্রবণে তাহার সে ভরসা চলিয়া 
গেল। চিরপ্রোধিত আশা দূর হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তীহার ধৈর্য্য বিদুরিত হইল, 
তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। এতদ্দ্‌ষ্টে করুণ-হৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং 
বলিলেন, “ভাই ! তুমি কাদিতেছ কেন?” রঘুনাঁথ বলিপেন,_-পআমার আশা ছিল, জগতে 
বিখ্যাত হইব ; কিন্তু আমি দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া যাহা ব্যক্ত করিতে পারি নাই, তুমি এক ছত্রে 
তাহা করিয়াছ। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃক্পাত করিবে না।” এবপ 
উক্তি শুনিয়া নিমাই সহাস্তে বলিলেন, "ইহার জন্ত এত ভাবনা কেন? এই অফল শাস্ত্রের 


, আবার ভাল মন্দ কি? ইহা বলিয়া তিনি স্বীয় রচিত টাকাখান! জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন করি- 


লেন।* এইরূপে জগৎ এক মহামুল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই সময় হইতে নিমাই 
-্ায়শান্ত্র অধ্যয়নও ত্যাগ করিলেন! রখুনাথের সেই গ্রস্থই দীধিতি। 


* "সেই ক্ষণে দয়ানিধি দয়! উপজিল। নিজকৃত টাক! গঙ্গা মাঝে ডারি দিল ।” ১০ 
কিন্তু অহৈতপ্রকাঁশে রঘুনাথেব নাম নাই। সা" পণ স*। 
২ 





১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্িকা ৷ [ ১ম সংখ্যা। 


যাহ! হউক, রঘুনাথ প্রতিভাবলে বাস্সদেবকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সার্বভৌমকৃত 
টীকায় বহু দোষ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, নিজ পাঠগ্রন্থ গলেশোপাধ্যায়কত 
“চিন্তামণি” গ্রন্থেও দোষ প্রদর্শন করেন! নব্ীপে তখন ন্তায়ের উপাধি-পরীক্ষ। ছিল না, 
রঘুনাথ নবদ্ধীপে পাঠ সমাপনপুর্বক মিথিলার মহাপত্তিত পক্ষধর সিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ 
গমন করেন। প্রায় ১৪২১ শকাঁকে রঘুনাথ সিধিলায গমন করেন। তিনি মিশ্রাবাসে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নির্জন গৃহে পণ্ডিত অবস্থিতি করিতেছেন। মিশ্র, রঘুনাথকে 
তখন একট প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ প্রত্যুত্তরে অসমর্থ হওয়ায় নিগৃহীত ও লঙ্জিত হইয়া 
রাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বাসায় আসিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, প্রশ্নটি 
একটা ফাঁকি বই কিছু নহে! ভৎপরদিনও এইরূপ খটিল। রঘুনাথ ভাবিয়া আকুল 
হইলেন, কেন এরূপ ঘটে? কেন পক্ষধরের সাক্ষাতে তাহার প্রতিভা বিলুপ্ত হুইয়৷ যায়? 
কেন ভিনি সামাপ্ত ফাঁকিতে নিরুত্তর হইয়া পড়েন? যাহা হউক, তিনি কিছুই নির্ধারিত 
করিতে ন! পারিয়৷ চতুর্থদিনে সিশ্রাবাসে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, মিশ্রবর গৃহে উপস্থিত 
নাই, কিন্তু তাহার পু'গিথানা খোলা রহিয়াছে। এতদূষ্টে তিনি ভাঁবিলেন যে, পক্ষধর 
অসাধারণ পণ্ডিত, ষিনি তাহার প্রতিভাকে উপর্য্যপরি তিন দিন আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি 
শাস্ত্র চিন্তা ব্যতীত এক তিলও বৃথা ব্যয় করেন, সম্ভব নহে? তবে তিনি গ্রন্থ খোলা রাখিয়া! 
যাইবেন কেন? বোধ হয়, খোল! স্থলে কোন বিষয়ে তাহার সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, চিন্তা 
করিতে করিতে অন্তমনস্কভাবে তিনি তদবস্থায় পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। 

এইরূপ ভাবিয়া তিনি গ্রন্থের খোলা পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া! দেখিলেন ; কিন্তু কিছুই পাইলেন 
না, তবে একটি শব্দ এরূপ ভাবে দেখিলেন মে, তৎপরবর্ী নকার সপ্তম্যস্ত পদের উত্তর 
নিষেধার্থক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয় নাী। ফলতঃ 
শব্দটি তৃতীয়! বিভক্তির একবচনাস্ত, তাহাতে নিষেধার্থক নকার নাই। রথুনাথ অন্ত কিছু - 
না পাইয়া ইহাকেই মিশরের সন্দেহ স্থল বলিয়া বোধ করিয়া, এই শব্দটি তৃতীয় বিভক্ত্যস্ত, এতদ্‌- 
প্রতিপাদক এক টীকা লিখিয়া পুস্তকের উপরে রাখিয়া দিলেন। . 

মিশ্র ইত্যবসরে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুস্তকের উপরিভাগে অভিনব টীকা দেখিতে 
পাইয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া গ্ৰাহ করিলেন। “এ টীকা কি তুমি লিখিয়াছ?” রঘুনাথকে 
পক্ষধর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বীকার করিলেন। তথন পক্ষধর বলিলেন, “তোমার অভিলাষ 
ব্যক্ত কর।” রঘুনাথ বলিলেন, “বাহিরে আস্থন,-_এ আপনার তপঃসিদ্ধ-গৃহ, এ গৃহে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইব না? এ গৃহে আমার বুদ্ধি আচ্ছাদিত হইয়া যায়।” পক্ষধর তখন বাহিরে গেলেন 
এবং তথায় রঘুনাথ বহুক্ষণ বিচারের পর পক্ষধরকে পরাস্ত করিলেন। পক্ষধর রঘুনাথের প্রতি 
অত্যন্ত সন্ত হইলেন এবং শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া স্তায় অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন । - 

পক্ষধরের অধ্যাপনার এক রীতি ছিল। তিনি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া নিস কাধ্য করিতেন, 
শিষ্যগণ পিছনে থাকিয়! পড়িত। কিন্তু কোন ছাত্র যদি সুক্মতর্কে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া 
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তাহাকে তুষ্ট করিতে পারিত, তবে তিনি সেই ছাত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়৷ (অর্থাৎ শাহকে 
সুখে রাখিয়া ) পড়ীইতেন। রঘুনাথ তাহার কাছে যাঁওয়! অবধি তিনি আর ছাত্রের দিকে 
পৃষ্ঠ দিতে পারেন নাই। এইরূপে রঘুনাথ সগৌরবে মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 
নানাদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা-দর্শনে বিন্রিত হইল। মিধিলায় অবস্থানকালে 


* প্রায় ১৪২৪ শকাব্দে নবছীপে তাহার মাতৃবিয়োগ হয় । 


এই সময় পক্ষধর মিশ্র “সামান্তলক্ষণা” নামে গ্রন্থ লিখিতে ছিলেন, টিটি গ্রন্থে 
দোষ ধরেন। ইহাতে একদা মিশ্র রঘুনাথকে বলেন, 
প্বক্ষোজপানকুৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ক,টং । 
সামান্তলক্ষণা কম্মাদকম্মাদবলুপ্যতে ॥” 
পক্ষধরের কথা শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন, 
“যোহদ্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়ে। 
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণঃ ॥৮ 
উভয়ে এই সুত্রে এইরূপভাবে বিচার উপস্থিত হইল, মিশ্র সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন, 
এবং তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিদায় দিলেন। পণ্ডিত-শিরোমণি বলিয়া 
রঘুনাথ “শিরোমণি” উপাধি লাভ করিলেন। প্র 
রঘুনাথ বঙ্গদেশে অপ্রাপ্ত সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে. উদ্যত হইলে 
মিশ্র বলিলেন, “এ দেশ হইতে পুস্তক লইয়া যাইবার রীতি নাই।* : 
রঘুনাথ বলিলেন _ “আমার নাম- রঘুনাথ, বীচিয়া থাকিলে আর বঙ্দেখীয়কে মিধিলায় 
সায় পড়িতে আসিতে হইবে না।” ইহার কারণ, রঘুনাথের অনেক, গ্রস্থই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। 
এই উপায়ে বাস্থদেব সার্কভৌমও বঙল্গদেশে স্তায়' লইয়া যান। রঘুনাথের ত্বারা মে অভাব 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। 
অতঃপর রঘুনাথ নবধ্ধীপে প্রত্যাগমন করেন এবং হরিঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির অর্থ 
সাহায্যে প্রায় ১৪২৫ শকাৰে স্তায়ের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের টোল 
ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই সময়ই তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-দীধিতি-গুচারিত হয়। দীধিতি, 
চিন্তামণি অবলম্বনে লিখিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহ নুতন গ্রস্থ,--বিচার উত্তাবনাঁদি সমস্তই 
নৃতন। দীধিতিপ্রচারের পরই নবদ্বীপ স্তায়ালোচনার শ্রেষ্টস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। 
তৎপুর্ক্বে নবন্ধীপে উপাধি-বানের প্রথা ছিল না, মিথিলাবিজয়ী শিরোমণিই নবদ্ীপে উপাধি- 
দানের বাবস্থা করেন। এই সময় বাস্থদেব সার্কভৌম, উড়িষ্যার রাজা প্রভাপরুদ্রের বৃত্তি 
প্রাপ্ত হইয়া উড়িষ্যাদেশে গমন করেন । কিন্ত রঘুনাথের আবির্ভাবে ইহাতে নবদ্বীপের কিছু 
মাত্র ক্ষতি হয় নাই। 
দীধিতি ব্যতীত তিনি উদয্পনাচাধ্যের “গুণকিরপাবলীষ্র- ও বলভাঁচাধ্যকূত “লীলা- 
বতী"র টাকা রচনা করেন। তত্থিম তত্রুত প্প্রীমাণ্যবদ* প্নানার্ঘবাদ” পক্ষণভঙগুর- 
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বাদ” "আখ্যাতবাঁদ” “পদার্থবগ্ুন” “আত্মতন্ববিবেক” প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সর্বত্রই 
প্রচারিত আছে । 
রঘুনাথের একটি চক্ষু ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে কাপাশিরোমণি বলিয়া! উল্লেখ করেন। 
রঘুনাথের উপাধি শিরোমণি । সুধু এই শিরোমণি বলিলেই পণ্ডিতসমাজ রখঘুনাথ শিরোমণিকে 
বুঝিয়৷ থাকেন। পভাষাপরিচ্ছেদ” “সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী’” প্রভৃতি প্রপেতা বিশ্বনাথন্তায়পধশনন 
ায়সুত্রবৃত্তির সমাপ্তিতে “শ্রীমচ্ছিরোমণিবর”” বলিয়া ইহারই কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া 
ছেন এবং গদ্াধর-ভট্রাচার্ধয অনুমানখগ্ডদীধিতির টীকাপ্রারস্তে, | 
প্অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ, পদপস্কজযুগং পুরদ্বিষঃ | 
বিবুপোতি গদাধরঃ স্ুধীরতিদুর্ক্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ ॥* 
ইত্যাদি শ্লোকে বঘুনাথের কাছে কৃতজ্ঞতা ও গ্রন্থপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "আত্মতন্ববিবেক* 
দীধিতিতে তিনি স্বয়ং সগর্কে আপনাকে “তার্কিকশিরোমণি” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; 
“নির্ণীয় সাঁরং শাস্্রাণাং তার্কিকাণাং শিরোমণিঃ। 
__ আত্মতত্ববিবেকস্ত ভাবমুদ্তাবয়ত্যসৌ ৪? 
রঘুনাথের কবিত্বপ্রতিভাও ছিল, কিন্তু তিনি ন্যায়ের চর্চায় ব্রতী থাকায় কবিতা-রচনার 
অবসর পাঁন নাই, এইজন্তই “নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে” ইত্যাদি শ্লোকে প্রামাণ্য- 
বাদকে নমস্কার করিয়াছেন। 
শক্তিবাদ, ব্যুংপত্তিবাদ আদি বহুতর গ্রস্থপ্রণেতা দীধিতির টীকাকার গদাঁধর,  শব্দ-শক্তি 
প্ৰকাশিকা ও তর্কার্ণবপ্রণেতা জগদীশ এবং কারকচক্র প্রভৃতি প্রণেতা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাসীশ 
প্রভৃতি পপ্ডিতমণ্ডলী এই শিরোমণির দীধিতির টীকা লিবিয়া কীর্তিমান্‌ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য 
দার্শনিক পণ্ডিতবর্গও এই শিরোমণির যথেষ্ট গুণগান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ জগদ্বিখ্যাত 
শিরোমণি শ্রীহষ্টে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবাস্থিত করিয়াছেন । 
শ্রীহ্টে যে সকল মহাঁপপ্তিত জন্মগ্রহণ করেন, ভাহারা কেবল শ্রীহট্টের নহে,_-সমস্ত 
বঙ্গদেশের গৌরবন্বরূপ হুইয়াছেন। এইলন্ত পণ্ডিতসমাজে এখনও এই প্রবাদবাক্‌ রত 
হওয়া যায়, 
“সর্বত্র ব্রিবিধা লোকা উত্তমাধম্মধ্যমাঃ। 
চট্টলে চোত্তমো নাস্তি শ্রৃহটে নাস্তি মধ্যম ॥” 
শিরোমণি প্রায় ১৪৬৩ শকাবে পরলোক গমন করেন । 


শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 


রঘুনাথ শিরোমণি 


কাণভটট শিরোসনি 


পুণ্যভূমি নব্ধীপ একটি প্রকৃত রত্বাকর। এই আকর হইতে যে কত শত রত্ের ড্ৰ 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এই সকল রত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জল। 
মিথিলা ও নবদ্বীপ-নিবাসী কয়েকটা পণ্ডিতের মুখে তীহার জীবনের যে কয়েকটী অদ্ভুত ঘটনার 
কথা শুনিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল । 

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই রঘুনাথ নবদ্বীপ জন্মগ্রহণ করেন। তিন চারি বৎসর 
বয়সে তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। দরিদ্র পিতার মৃত্যু 
হইলে দরিদ্র জননীকে শিশু-সস্তানের লালন পালন জন্য যে কিরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রঘুনাথের মাতা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বছক্রেশে 
রঘুনাথের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাসুদেব সার্কাভৌমই নবন্ীপে শ্রেষ্ঠ 
নৈয়াফ়িক পণ্ডিত ছিলেন। বহুসংখ্যক ছাত্র বনু-দুরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া তাহার 
চতুষ্পাঠীতে স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের মাত! কয়েকটা ছাত্রের গৃহকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া অতিকষ্টে আপনার ও পুত্রের জীবন রক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রঘুনাথের একটা চক্ষুঃ না থাকায় লোড তাহাকে “কাণাভট্ট” বলিয়া ডাকিত। এই 
“কাপাভট্রগ্ই যে কত শত জ্ঞানান্ধ লোকের চক্ষুঃ ফুটাইয়া দিয়াছেন ও অগ্তাবধি দিতেছেন, 
তাহার সীমা নাই! মহাঁপুরুষের বাল্যকালেই মহাঁপুরুষত্বের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। মহাপুরুষ রঘুনাথের সম্বন্ধেও মহাপুরুষত্ব-হুচক তিনটী জনশ্রুতি আছে £-_ 

প্রথমতঃ। রঘুনাথের মাতা একদিন তাঁহাকে টোল হইতে আগুন আনিতে বলেন। রঘুনাথ 
আগুনের জন্য একটা ছাত্রকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করায় ছাত্রটা এক হাতা আগুন লইয়া তাহার 
সম্মুখে ধরিল। বালক রঘুনাথ উপায়াস্তর না দেখিয়া এক অঞ্জলি বানুকা লইয়া অগ্নি লইবার 
অন্ত প্রস্তত হইলেন। বাস্থদেব সার্বভৌম সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
বালকের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব দেখিয়! অবাক্‌ হইয়া গেলেন । সেই দিনই তিনি রঘুনাথের মাঁতাকে 
ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "তোমার ছেলেটা বড়ই বুদ্ধিমান্‌। কালক্রমে ছেলেটা একটা 
রত্ব হইবে। অস্ত হইতে আমি ইহার পড়াশুনার ভার লইলাম।” বাহদেবের কপার কথা 
শুনিয়া রঘুনাথের মাতা আহ্লাঘ-সহকারে তাহার হস্তে রঘুনাথের বিস্তাশিক্ষার ভাবার্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। 

হাজারি রা লতার TET 
“ক খ’ পড়িতে লাগিলেন । “ক খ’ পড়িতে পড়িতে স্বতঃই তাহার মনে হইল যে, অগ্রে ‘ক না 
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পড়িয়া ‘খ’ পড়িলেই বা ফি দোষ হয়? বালক রবুনাথ স্বয়ং এই সন্দেহের কিছুমাত্র মীমাংসা 
করিতে না পারিয়া বাস্থদেবকে ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। বাসুদেব শিষ্যের ছুরস্ত জটিল প্রশ্ন 
শুনিয়! মহাবিপদে পড়িলেন। কোনও ছাত্রই তাঁহাকে পূর্কো এরূপ অন্ত প্রশ্ন করে নাই। 
সংস্কৃত বর্ণমালা ক, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
আবদ্ধ। বাসুদেব রঘুনাথকে কোনরূপে ইহা বুঝাইয়! দিয়া এ ঘোর বিপদ হইতে স্বয়ং 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন । 

তৃতীয়তঃ। রঘুনাথ বান্দেবকে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ব্যঞ্জন-বর্ে ছুইটা “জ”, দুইটা 
ন", ছুইটী "ব” ও তিনটা "স” থাকিবার কারণ কি, তাহা তিনি একদিন ভাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। বাসুদেব পুনর্ধ্বার বিপদে পড়িলেন। তিনি রঘুনাথের প্রশ্ন-কৌশল দেখিয়া মনে 
করিতে লাগিলেন, এ সামান্ত বালক নহে। এক্সপ প্রশ্নের উত্তর বালককে বুঝাইয়া দেওয়া 
বড় সহজ কথা নয়। বাস্থদেব কোনরূপে ইহা রঘুনাথকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে তুষ্ট 
করিয়াছিলেন। একমাত্র বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই বাসুদেব রঘুনাথকে. ব্যাকরণের অনেক 
বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও স্থতি 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া বান্ুদেবের নিকট স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরস্ত করেন। 

বাস্থদেব যেরূপ যত্ব-সহকারে রঘুনাথের অধ্যাপনা! করিতে লাগিলেন, রঘুনাথও ততোধিক 
যত্ব-সহকারে স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাস্থদেব দিবাভাগে রঘুনাথকে যে সকল পাঠ 
দিতেন, রঘুনাথ রাত্রিকালে তাহা তর তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতেন, এবং বাস্থুদেবের ব্যাখ্যায় কোন- 
রূপ ক্রি থাকিলে রঘুনাথ প্রাতঃকালেই তাহা বাহুদেবকে জানাইতেন। ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ স্বীয় 
অথগুনীয় যুক্তিপ্রভাবে বাস্থদেবের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং বাস্দেবের বিদ্যাবুদ্ধিরও 
প্রভাব কত দুর, তাহাও তিনি সম্যগ্‌ক্লপে অনুভব করিলেন। বাসুদেব “সার্কভৌম-নিরুক্তি” 
নামক একখানি টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কুশীগ্রীয়-বুদ্ধি রঘুনাথ এই গ্রন্থের নান! 
দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। নৈয়ায়িক-রাজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারেন নাই। রঘুনাথ ভীহার কৃত “চিন্তামণি’” গ্রন্থের নানা দোষ বাহির করিয়া 
ও তাহা একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের এই সমস্ত 
অলৌকিক কাও দেখিয়! নবন্ধীপে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল ! 

এই সময়ে নবন্ধীপে মহাত্মা শ্রীচৈতন্ত-দেবের প্রাদর্ভাব। চৈতন্তদ্বেব রঘুনাথের সমপাঠ 
ছিলেন বলিয়া উভয়েরই মধ্যে পরম সৌহার্দ ছিল। রঘুনাথের যখনই যে কিছু সন্দেহ হইত, 
তখনই তিনি তাহ! চৈতন্তদেষকে জ্ঞাপন করিলেই তাহার যুক্তি-সঙ্গত মীমাংসা পাঁইতেন। এক 
দিন রঘুনাথ কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্তু নবন্ধীপের নিকটবর্তী কোনও প্রান্তরে 
এক যজ্জ-ডন্ুর-বৃক্ষতলে একাগ্রচিত্তে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। চিস্তাশীলতাই রঘুনাথের 
সবিশেষ গুণ ছিল। তিনি দিবানিশি সেই স্থানে থাকিয়া এরূপ চিস্তামগ্ন হইয়াছিলেন যে, পক্ষিগণ 
তাহার গাত্রে মলত্যাগ করিলেও তাহার চিন্তাভঙ্গ হয় নাই । পরদিন প্রাতঃকালে চৈতন্তদ্বেব 
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গান করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিমি রঘুনাথকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বন্ধু- 
ভাবে পরিহাস করিয়া তাহার মন্তকে এক গণ্ডুষ জল দিয়া কহিলেন “বৃক্ষতলে বসিয়া মাথামুণ্ড 
কি ভাবিতেছ?” চৈতন্তদেবের কথা শুনিয়া রঘুনাথের চিন্তাভঙ্গ ও সংজ্ঞালাভ হইল । রখুনাথ 
কহিলেন, “আমি যাহা চিন্তা করিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে ?” তখন চৈতন্তদেব কহিলেন, 
“ভাই ! তুমি যাহা ভাবিতেছিলে, তাহা আমাকে এখনই একবার বল”। তখন রথুনাথ তাহাকে 
নিজ চিন্তিত বিষয়ের কথা বলিলে চৈতন্তদেবও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া তাহাকে সন্ত 
করিলেন। রঘুনাথ 'চৈতন্তদেবের নিকট হইতে সদুত্তর পাইয়া কহিলেন, "ভাই ! তুমি সামাস্ত 
মনুষ্য নও ! তুমি বাস্তবিকই একী মহাপুরুষ? 

রঘুনাথ ও চৈতস্দেব উভয়েই প্রথমতঃ এক পথের পথিক ছিলেন ) কিন্তু পরিশেষে নিজ 
নিজ প্রক্ৃতি-বশতঃ বিভিন্ন পথের পথিক হইতে বাধা হুইয়াছিলেন ! উভয়েই সমান বুদ্ধিমান 
ছিন্ন, কিন্তু চৈতস্তদেবের মত রঘুনাথের ধর্ম্ম-রস-পিপাসা বলবতী ছিল না'। স্তায়শাস্ত্র উভয়েই 
এক মত অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাসুদেবের সহিত তাহাদের মতের যথেষ্ট অনৈক্য হইত । 
বাসুদেব সরল-মনে গু সকল মত গ্রহণ করিতেন না। এন্ন্ত রঘুনাথ সর্বদাই অত্যন্ত মনঃক্ষুর 
থাকিতেন। বাসুদেব রঘুনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ কহিলেন, “গুরুদেব! 
আপনি আমার যুক্তি ও মত গ্রহণ করেন না, ইহাই আমার মনস্তাপের বিষয়। ইচ্ছা করিতেছি, 
মিথিলায় পক্ষধর দিশ্রের নিকট গিয়া আমার মত গুলি একবার তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসিব ।* 
বাসুদেব তাহাকে মিথিলা যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু ইহা তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। রথুনাথের মিথিলা-গম্তা করিবার আর একটী কারণ ছিল। তৎকালে 
নবন্ধীপে উপাধি-দানের ক্ষমতা ছিল না। যদি কেহ কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও 
সর্ধ-বাদ-সন্মত ও গ্ৰাহ হইত না। রঘুনাথ মনে করিয়াছিলেন, পক্ষধরের নিকট স্তাযশান্তে 
কৃতবিস্ত হইয়া ও মৈথিলগণকে পরাজিত করিয়! নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিতে না. পারিলে উপাধি- 
দান গ্রাহ হইবে না। ইহা ভাবিয়াই তিনি মিথিলায় গমন, করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বাস্থদেবের 
নিকট হইতেই “শিরোমণি” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। '. 

রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নৈয়ায়িক-কুল-পতি পক্ষধর মিশ্র 
মিথিলার আসনে বসিয়া স্তায়শীস্ত্ের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তৎকালে মিথিলা ব্যতীত 
ভারতবর্ষের অন্ত কোনও স্থানে স্তায়শান্ত পাঠ করিবার উপায় না থাকায় 'পক্ষধরের চতু- 
শপাঠীতেই ভারতের চতুদ্দিক্‌ হইতে দলে দলে ছাত্রগ্রণ আসিয়া উপস্থিত হইত। রদুনাথ 
তীহারই*চতুম্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পক্ষধরের এইরূপ নিষ্নম ছিল যে, কোনও আগন্তক ছাত্র আসিয়া তাহার সহিত প্রথমতঃ 
কোনও কথা কহিতে পারিবে না । অগ্রে চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে তর্কে পরাজিত করিতে 
. পারিলে তবে তীহার সহিত কথা হইত। রঘুনাথ ছাব্রগণকে স্তায়শীস্ত্রর কয়েকটা জটল 
প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন । পক্ষধরের আর একটা নিয় ছিল 
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যে, তিনি কোনও আগন্তক ছাত্রের বিশেষ বিস্তাবুদ্ধির পরিচয না! পাইলে তাহার দিকে সুখ 
ফিরাইয়া কথা কহিতেন না। রঘুনাথের উক্ত তর্কে বিমোহিত হুইয়া পক্ষধর তাহার দিকে 
মুখ ফিরাইফ! জিজ্ঞাসা করিলেন ₹__ 
(১) 
“আখগুলঃ সহআক্ষো বিক্বপাক্ষস্ত্িলোচনঃ | 5 
অন্তে দ্বিলোচনাঃ সৰ্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ ॥" 
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষঃ জানে ত্রিভুবন, শিবের তিনটা চক্ষুঃ জানে সর্ধ্ধ জন ॥ 
অপবের ছুটী চক্ষুং তাঁও জানি আমি, এক চক্ষুঃ দেখি তব,_-কে হে বাপু তুমি? 
ররর ভিউ ররর — 
(২) 
“নলদ্বীপকুশদ্বীপনবস্ধীপনিবাসিনঃ 
তর্কপসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তশেরোমণিমনীষিণঃ ॥* 
নলত্বীপে কুশদ্বীপে নবন্বীপে আর, তর্কসিদ্ধাস্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি সার | 
নলঘীপ-নিবাসী “তর্কসিদ্ধাস্ত” ও কুশর্ীপ-নিবাঁসী “সিদ্ধান্ত” এই দুই জন কে, তাহা! 
জানিতে পারা যায় না। শ্লোকটী দেখিয়া! অনুমিত হয়, ইহারা ছুই জনেই স্থাক্সশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিবার জন্য রঘুনাথের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন। 
এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র "সামান্ত-লক্ষণ!” নামক একখানি স্তায়-গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। 
কিয়ংক্ষণ এই পুস্তক সম্বন্ধে কথা কহিবার পর রঘুনাথ ইহার দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। 
রঘুনাথ "সাঁমান্ত-লক্ষণ!” স্বীকার ০৬০ তখন পক্ষধর ক্রোধান্ধ হইয়া - রঘুনাথকে 
কহিলেন £- 
(৩) 
“বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্‌। 
সামান্লক্ষণা কন্মাদকল্মীদবলুপ্যতে ॥” 
সংশয় রহিলে মনে দৃঢ় অনিবার, ,  সামান্ধ-লক্ষপা কিসে কর অস্বীকার? 
রঘুনাথের একটী চক্ষুঃ ছিল নাঁ। এন্ত পক্ষধর সহাকে ”কাণা” বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে 
র্ঘুনাথের অত্যন্ত মনঃগীড়া হইল। তখন রঘুনাথ আক্ষেপ-সহকারে কহিলেন ঃ__ 
(8) | 
“যোহন্ধং করোত্যক্ষিমস্তং ষ্চ বালং প্রবোধয়েতৎ। - . 
" তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণঃ ॥”- 
অন্ধ জনে চক্ষুন্মান্‌ করেন যে জন, শিশুর করেন জ্ঞান-চক্ষঃ-উন্মীলন, 
তিনিই যথার্থ অধ্যাপক ভূমগ্ডলে, অধ্যাপক-নাম-ধারী অপর সকলে ! 
*কৃথা-প্রসঙ্গে রবুনাথ “চিন্তামণি*-গ্রন্থের কয়েকটী জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। পক্ষধর 
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প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় রঘুনাথ সন্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ তাহাকে উত্ত্যক্ত 
‘এতে লাগিলেন । তখন পক্ষধব নান! বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া রঘুনাথকে পরাস্ত করিবার 
চেষ্টায় কৃত-সংকল্প হইলেন। রথুনাথ সহজে পরাস্ত হইবার ছাত্র ছিলেন না। তাহার যুক্তিযুক্ত 
তর্কে পরাজিত হইয়া ও উপায়াস্তর না দেখিয়া পক্ষধর তীঁহারই মতই সমর্থন করিলেন। কিছু 
দিনের মধ্যেই মিথিলার সর্বত্র রঘুনাথের নাম প্রচারিত হইল। 
যদিও পক্ষধর সময়ে সময়ে রঘুনাথের তর্কে পরাস্ত, অপ্রতিভ ও ক্রোধান্ধ হইয়! 
উঠিতেন, তথাপি তিনি ভীহাকে অত্যন্ত ভাল বাঁসিতেন। একদিন চতুষ্পাঠীতে কয়েকটা 
মৈথিল অধ্যাপক ও বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে পক্ষধর রখুনাথকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পন্টায়-শীস্ত্ ভিন্ন অন্ত কোনও শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?” ইহা 
শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন £-- | 
(৫) 

প্কাব্যেহপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্তে 

তর্কেহপি কর্কশধিয়ে| বয়মেব নান্তে ৷ 
CL তন্ত্রেহপি যন্ত্রিতধিয়ে! বয়মেব নান্তে 

কৃষ্ণেঘপি সংযতধিয়ে! বয়মেব নান্তে 1৮ 


কাব্যে আমার সদা সুকোমল মতি, তর্কেও আমার বুদ্ধি সুকর্কণ অভি। 
মনটা আমার, কৃষ্ণেও সংযত-চিন্ত আমি অনিবার ! 
ফিক হইয়াও কিরূপে কবিতা রচনা 
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বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদমনামা ধ্বীঝরী- 
ধূরীণপদরীতিভিতণিতিভিঃ প্রমোদামহে ॥” 


পঠক্‌ কুটিল বৈষ্বাকরণ সকল খঁ ফছ ঠ এইরূপ বর্ণ অবিরল? 
পঠুক্‌ বা বাক্য-পটু নৈয়ায়িক-গণ ঘট পট কটুকটে শব্দ সর্বক্ষণ | 
বকুল-মঞজীরী-মধু-ন্রা-প্রন্রবণ পদ লইয়াই মোরা মত্ত অনুক্ষণ! 
পক্ষধর কহিলেন, “যাহারা সর্বদাই পরম কর্কশ ন্তায়-শান্ত্রের আলোচনায় মস্তিষ্ক বিলোঁড়ন 
করেন, তাঁহার! ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত হইলেও কিছুতেই সুকোমল কবিতা 
রচনা করিতে পারেন না”। তখন রঘুনাথ কহিলেন £-_. 


(৮) 
“সাহিত্যে জুকুমারবস্তনি দৃষননায়গ্রহগ্রস্থিলে 
তর্কে বা ভূশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী! ৷ 


শয্যা বাস্ত মূদুত্তরচ্ছদব্তী দর্ভাস্ুরৈরাবৃতা 
তৃমির্ব! হৃদয়ং গতে। যদি পতি্তল্যা, রতিধৌযিতাম্‌ ॥” 


যদি কিছু সুকোমল রহে এ সংসারে, একমাত্র সাহিত্যই 
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তুমিও পরম যিষ্ট হে আঙ্গুর ফল! মিষ্টও তোমার মদ্চ, জানে ভূমগুল 
তোমাদের কাছে আমি এক কথা বলি, কটু হইলেও কিন্তু নাহি দিও গালি, 
কাস্তাধরে রহে সদা মাধুধ্য যেমন, হায় বে কুত্রাপি নাহি পাইন্থ তেমন ! 
. ব্যাখ্যা । বাসুদেব সার্কভৌমের পাপ্তিত্য অপেক্ষা পক্ষধর মিশ্রেরই পাণ্ডিত্য অধিক ; 
ইহাই এই গ্লোকের ধ্বনি। 
রঘুনাথের উক্ত শ্লোকটাী শুনিয়া বাস্থদেব অতি আক্ষেপ-সহকারে তাহাকে বলিয়াছিলেন ₹_- 


(১৫) 


ন্যন্তা জন্মাহন্যবংশে বসতিরপি সদা! দুরদেশে পুরাসীৎ 
সৈষা ভূত্বা বধুটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্তু । 
আলজন্মপ্রাপতুল্যান্‌ গুরুজনজননীসোঁদরান্‌ বন্ধুবর্গান্‌ 
দুরীকত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্‌ গৃহস্থাশ্রমং তম্‌ ॥” 


অন্য বংশে জন্মলাভ করিয়া যে জন বসতি করিত পূর্বে দুরে সর্বক্ষণ, 
হাঁয় রে সেজন আজ বিনয় প্রকাশি “বধু” নাম লয়ে দেখ গৃহমধ্যে পশি, 
আজন্ম যাহারা! প্রিয় প্রাণের মতন কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধু জন, 
দূর করি দিয়া সবে নিজ গৃহ হ'তে লইয়া পতিরে ঘর করে বিধিমতে । 
* গৃহস্থ-আশ্রমে দিই ধিক্‌ শত ধিক্‌, নারীর প্রতুত্ব থা এতই অধিক ! 
ব্যাখ্যা। গুরু-নিন্দক শিষ্য এবং গুরু-নিন্দক শিষ্ের গুরু উভয়কেই ধিক্‌, ইহাই এই 
শ্লোকের ধ্বনি । 
নবদ্ধীপে চতুষ্পাঠী খুলিবার জন্ত রঘুনাথ কৃত-সংকল্প হইলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার 
সংকর পূর্ণ হওয়! দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে "হরি ঘোষ” নামক একজন সম্পত্তিশালী গোয়ালা 
বাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার অন্য একখানি সুবিস্বৃত গো-শালা নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 
ইহাতে গ্রামের অনেক লোকেরই গরু থাকিত। এই গো-শালাই অগ্ঠাপি “হরি ঘোষেব 
গোয়াল” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হরি ঘোষই নিজ অর্থব্যয়ে রঘুনাথের জন্য এই গো-শালায় 
একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিলেন। রথুনাথের বিভোপার্জ্জন-বলে ও শিক্ষা দান-ফলে দেখিতে 
দেখিতে নবদ্বীপ একটা প্রকৃত সারস্বত মন্দির হইয়া উঠিল। 
রঘুনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন,_-"তত্ব-চিস্তামণি-দীধিতি*, “পদার্থ-খণ্ডন,” 
*আত্মতত্-বিবেক-টাকা,” প্প্রীমাণ্য-বাদ,” প্নানার্থ-বাঁদ”, “ক্ষণতঙ্ুর-বাদ,” “আখাত-বাঁদ,» 
প্বাতপত্ভিবাঁদ” ও “্লীলাবতী-টীকা,” *খণ্ডন-খগু-খাস্ত-টাকা,৮ ৭গুণ-কিরণাঁবলী-প্রকাশ- 
দীধিতি,” পন্ায়-কুস্থমালি-টাকা” “ন্যায়-লীলাবতী-প্রকাশ-দ্ীধিতি,” প্্ায়-লীলাবর্তী-বিভূতি, 
প্ব্ৰহ্ম-সুত্ৰ-বৃত্তি,” পমলিম,চ-বিবেক+” । “মলিম্ুচ-বিবেক” স্থৃতি-শাস্ত্ীয় গ্রন্থ । শুনিয়াছি, এই গ্ৰ্- 


২৪ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা । [১ 


খানি পূর্নস্থলী-নিবাসী পরস-পুজ্য-পাদ পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় 
মহীশয়েব নিকটে আঁছে। মথুরানাথ ও রামভদ্রই রঘুনাথের সর্কপ্রধান ছাত্র। কেহ 
কহেন, এই রামভদ্রই রঘুনাথের পুর । কেহ কেহ কহেন, রবুনাথ আজীবন অনুঢ় 
ছিলেন। কেহ তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি কহিতেন “পুত্র কন্তার 
জন্যই বিবাহের প্রয়োজন । “বুৎপত্তি-বাদ” আমার পুত্র এবং “লীলাবতী' আমার কন্তা ।” 
রঘুনাথ মাজীবন শাস্ন-চর্্চায় নিরত কিয়! খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেহ পরিত্যাগ 
করেন। 


জ্ীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ব--উদ্ভট-দাগর । 


উদ্ভিদৃ-বিদ্যার উপক্রমণিকা 


উপক্রমণিকায় যাহা থাকা উচিত, এই প্রবন্ধে তাহার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার 
অতিরিক্ত কিছু জানিতে হলে মূল গ্রন্থের গ্রয়োজন | উত্ভিদ্‌-বিদ্ভা বিষে মূল গ্রন্থ লিখিবার 
এখন প্রয়োজন হইয়াছে । কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও বিশেষ বলব্তী চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই। যাহাতে কোনও ষোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন । তাহাই আমাদের প্রার্মনা 

কেহ বলেন, ঘাস ও বাশ যে এক জাতীয় ; এই তত্বটি সাহেবেরাই এ দেশে নৃতন আমদানী 
করিয়াছেন। অর্থাৎ এই তত্ব আমাদের দেশে কেহ জানিত না। সাহেবেরা 
আমাদিগকে অনেক নূতনতত্ব শিখাইয়াছেন, অনেক নূতন পথ দেখাইয়াছেন সত্য, 
কিন্তু সর্বত্রই" যে তাহার! আমাদের পূর্ববর্তী খঁষিগণের গুরুস্থানীয় হইতে পারিয়াছেন, তাহা 
স্বীকার করিতে পারি না। অস্ততঃ আজ এই উত্ভিদ্‌-বিদ্যা বিষয়ে আমরা একথা বলিতে পারি । 

বহুযুগ পূর্বে যখন এতদ্দেশে উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার শিক্ষা প্রচলিত ছিল, যখন ভিষক্‌-পদবাচ্য হইতে 
হইলে উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায়ও পারদর্শী হইতে হইত, তখন তীহারা জ[নিতেন, গুবাক 
তাল ধর্জূর নল কুশ কাশ বংশ দুর্বা প্রভৃতি এক তৃপ-শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজ- 
নির্ঘণ্ট, বৈদ্বকনিঘণ্ট, অর্কপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বছল প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। 
চরক-সংহিতা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ । চরক-সংহিতা পাঠ করিলে আন্যান্তরিক প্রমাণ হইতে 
জানিতে পারি, ইহার তিনটা স্তর আছে। প্রথম স্তরে আত্রের পুনর্ববস্থর শিষ্য 
অগ্নিবেশের কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় স্তরের কর্তা খষি চরক। তৃতীয় স্তরে মহামতি দৃঢ়" 
বলের প্রতিভা সংযুক্ত হয় । দৃঢ়বল পঞ্চনদ-জনপদ্নবাসী। ইহ! ব্যতীত তাঁহার অন্ত কোন পরিচয় 
নাই। আমরা বর্তমান সময়ে যে চরক-সংহিতা দেখিতে পাই, তাহাতে এই তিনটা 


পাশ্চাত্য মত 


শিক্ষা 


চরক-সংহ্থিতা 


হু উদ্ভিদূ-বিগ্ভার উপক্রমণিকা। ২৫ 


£ উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্ত এই চরক-সংহিতার টীকা করিয়া- 
ছেন এবং ইহাব সারসংগ্রহ করিয়া চক্রদত্ত-নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন 
. করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি পালবংশীয় নৃপতি নয়পালের রাজত্বকালে বর্তমান 
ছিলেন। এই নয়পালের রাজত্বকাল খৃষ্টের একাদশ শতাব্দী। * ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, 
তৃতীয় স্তরের চরক-সংহিতা ৯০* শত বৎসরের বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থে উত্ভিন- 
বিদ্যার প্রথম সন্ধান পাই। 

অগ্নিবেশ বলিতেছেন, ওষধির নাম ও রূপ গোপাল, মেষপাঁল, ছাগপ।ল এবং অন্তান্ত 
চৰক সংহিতা বনবাসিগণের সকলেই জানে ; কিন্তু কেবল রূপের কথা ও নামের কথ! জানিলে 
ও উত্তিদবিদা ওষ্ধিতত্বের মীমাংসা কর! যায় না। ওষধিতত্ব জানিতে হইলে, তাহার নাম, 
বূপ, প্রক্কত্তি প্রতৃ,ত সমুদায় বিষয় জানিয়া, তবে তাহার গুণ ও ক্রিয়ানির্ণয়ে সমর্থ হইবে 11 
আমরা চরক-সংহিতা হইতে এই অভিমত জানিতে পারি যে, একজন ভিবকৃহম হইতে 
হুইলে, তাহাকে আবুর্ধেদের উপক্রমণিকান্বরূপ ওষধি-বিদ্যা অর্থাৎ, উত্তিদ্‌-বিদ্যা অধ্যয়ন 


করিতে হইবে। 
“কি পুনর্যো বিজাশীয়াৎ ওষধীঃ সৰ্বথা ভিষক্‌ [* চরক-চুত্রস্থান ১। 
খ্রীতিহাসিকদিগের নিকট পুরাণগুলি অপ্রাচীন বলিয়া হেয় হইতে পারে, কিন্তু পুরাণের 
সহিত আমাদের সম্বন্ধ বড় বেশী। পুরাণই আমাদের জাতীয় ইতিহাস। ইহা 
০৪ দ্বারা আমাদের ধন্ম, জাতীয়তা ও নৈতিকবল রক্ষিত হওয়াতেই আমরা এত 
ুর্কিষূহ যন্ত্রণাভোগের পরও শ্ব(তন্ত্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহার আদর নিত্য-তর্পণকাঁবী 
অগ্নিপুরাণে আমর! করিব না, তবে করিবে কে? এই সকল পুরাপ মধো অগ্নিপুরাণ অন্যতম । 
উদ্ভিদ চিকিৎস! অগ্নিপুরাণ যতই অগ্রাচীন হউক, ৪০০ চারি শত বৎসর কালের মধ্যে ইহা 
কখনই রচিত হয় নাই।$ ইগাতেও বৃক্ষারুর্কেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়। উদ্ভিদ 
বিদ্যা জান! ন! থাকিলে সেই অতি প্রাচীনকালে চিকিৎসা-বিস্যা কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল ? 
এই অগ্িপুরাণে আয়ুর্কেদ, ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বহুশান্ত্রের সংক্ষিপ্ত সন্নিবেশ 
রহিয়াছে। তৎকালে যে বিরাট উদ্ভিদ-শাস্ত্ের প্রচলন ছিল, বোধ হয় তাহ! দেখিয়াই 
অগ্রিপুর্লাণকার সংক্ষেপেই ইহার উল্লেখ করি! গিয়াছেন। 
* বিশ্বকোব ১১শ ভাগ, ৩১৭ পৃষ্ঠা । 
+ “ওষধীর্নাম রূপাভ্যাং জানতে হজপা বনে। . 
'অবিপাশ্চৈৰ গোঁপাশ্চ যে চান্তে বনবাসিনঃ ৪ 
ন নামজ্ঞানসাত্রেপ রপমাত্রেণ ব| পুনঃ। 
ওষধীনাং পরান্প্রাণ্তিং কশ্চিছ্েদিতুমরহঁতি ॥ 
যোগবিরনামরপজ্ঞন্তাসাং তত্ববিহুচ্যতে ৷” 
1 “বৃক্ষাযুর্ব্বেদসাখ্যাস্যে প্রক্ষশ্চোত্বিবতঃ শুভঃ । 
সর্ব্বেষামবিশেষেণ বৃক্ষাণাং বোগমর্দনন্‌ ॥"_-অগ্নিপুবাণ, ২৮২ অধ্যায় । 


সাণির সময় 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [১ম 


চক্রপাণি নুশ্রতের ভানুমতী-নারী টাকার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, উদ্ভিদের 
প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞা সকল আগমপ্রসিদ্ধ। * যদি তাহার সময়ে উত্তিদ্‌-বিস্তা না 
তাহা হইলে তিনি এরূপ “আগম” বলিতেন না) এবং এই আগম শবে উদ্ভিদ্‌-বিদ্তা ন! 
বুঝাইলে, প্রাচীন সমুদায় গ্রন্থের সংস্ঞাগুলি এক প্রকার হইত না। 
অভিধান, পুরাণ ও বৈস্বক-গ্রস্থসমূহে উদ্ভিদের নানা প্রকারের জাতিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। 
যদি উত্তিদ্‌-বিস্তা-বিষয়ে খধিগণের অভিজ্ঞতা! না থাকিত, তাহা হইলে উদ্ভিদ- 
ন|মকরণে গণের শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং নব-নামকরণে বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিতে 
বৈজ্ঞানিক দেখিতে পাইতাম না। 
অমরসিংহ উদ্ভিদের জন্ত একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্বাচন করিয়া! গিয়াছেন।1 এবং এই 
অমরসিংহ ও অধ্যায়ে উদ্ভিদের শ্রেণীভেদের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এই অধ্যায়টা তাহার 
বমম্পতিবর্গ ম্বকপোলকল্পিত নহে। সাবধান হুইয়া এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে উত্ভিদ্‌-বিস্ 
বিষয়ে বিবিধতত্ব জানিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, পূর্কোল্লিখিত গ্রন্থসমূহে উদ্ভিদের যেরূপ 
-শ্রেণীভেদ শ্বীরুত_ হইয়াছে, ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 
জীবজগৎ স্থাবর ও জঙ্গমতেদে ছুই প্রকার ।! ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদ্গণ স্থাবর 
বা বূলিয়! প্রসিত্ধ। স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিদ্গণ চারিভাগে বিভক্ত__-বনস্পতি, বানস্পত্য 
বন্ধ্য ও অবন্ধ বা বৃক্ষ, বিরুধ্‌ ও ওষধি। খু অমরসিংহ ইহ! অপেক্ষা সুন্দর শ্রেণীভেদ দেখাইয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, “বন্য ও অবন্ধাভেদে $ উদ্তির্গণ দিবিধ__যাহাদের পুষ্প বা ফল কখনও 
হইতে দেখা যাঁয় না, তাহারা বন্ধ্য ও যাহাঁদের পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে, তাহারা অবন্ধ্য। 
আকৃতি ও প্রকৃতি অমুসারে উদ্ভিদের অন্তর্ূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। 
বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা ও ওষধিভেদে উত্জিদ্গণ চারি প্রকার । $8 বৃক্ষশ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্গপের 
বৃক্ষ, ক্ষুপ, লত| আকৃতি বিশাল এবং ইহা বহুশাখা প্রশাখা পত্রপল্পপরিশোভিত!। ক্ষুপ শ্রেণীস্ক 
ও ওহি উত্ভিদ্‌গণের আকৃতি ক্ষুদ্র--কচিং ক্ষুদ্র বৃক্ষাকারে, কচিৎ গুচ্ছাকারে পরিদৃষ্ট হয়। 
ইহাদের মূল ক্ষুত্র। লতাশ্রেণীস্থ উত্ভিদ্গণ অধিক উর্ধে উঠিতে পাবে না বা উঠিতে 
কোন আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং কতকগুলি মাটিতেই বিস্তৃত হইতে থাকে । ওষধিগণ 
নাতিদীর্ঘাযুঃ--ফলপাকাস্তে মরিয়া যায়। 
* “এতে বনম্পতি প্রতৃতয়ঃ সংজ্ঞা আগমপ্রসিদ্ধাঃ।” সুশ্রুত -ভানুমতী প্রথমাধ্যায়। 
+ বনৌষধিবর্গ__-অমবকোষ। 
ধু “লোকো হি দ্বিবিধঃ স্বাবরোজলসশ্চ |” হুক্রত- সুত্রৎ ১ম ॥ 
শু “বনস্পতয়ে বৃক্ষ বীকধ ওষধর ইতি" হুশ্রভ সত ১ 
$+ ক +++ স্যাদবন্ধ্য ফলে প্রতি । 
বন্ধ্োইফলে| ইব কেশীচ * * *%। ৬!৭ বনৌষধি। 
$$ বনৌষধিবর্গ__৫স, ৮ম, ৬, *ম-_অমরকোধ। 


১১] উদ্ভিদ্‌-বিদ্ভার উপক্রমণিকী | ২৭ 


ক্ষখেণী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-_বনস্পতি, বানম্পত্য ও স্থাণু * যাহাদের পুষ্প ব্যতীত 
কেশ্রেণীর উপ- ফল হয়,তাহারা বৃনস্পতি যথা বট, অশ্ব, যজ্র-ডুমুর প্রভৃতি। যাঁহাদের ফুল 
. শ্রেণী বনল্পতি, হইতে ফল হয়, তাহারা বানস্পত্য যথা আস, নি, কদম্ব প্রভৃতি । যাহাদের মূল 


৮ বাসম্পত, স্থাণ হইতে অগ্রদেশ পৰ্য্যন্ত কোন একটামাত্র প্রকাণ্ড বর্থাৎ গুঁড়ি শাখা, প্রশাখা 


কিছুই নাই, তাহার! স্থাণুশ্রেনীর অন্তর্গত} যুথা নারিকেল, তাল, গুবাঁক প্রহৃতি। কিন্তু 
ইহাদিগকে বৃক্ষপ্রেণীর অন্তর্গত কর! তত যুক্তিসিদ্ধ নহে! বিল্লাল আকৃতি ভিন্ন ইহাদের 
বৃক্ষত্বে অধিকার কিছুই নাই। ইহা কেবল আমার মত বলিতেছি, তাহা নহে, প্রাচীন নির্ঘণ্ট- 
সমূহে ইহাদ্বিগকে তৃণরাজ 1 রূপে অভিহিত কর! হইয়াছে। 
কুপ্রেশ্ীর ক্ষুপ প্রেণীস্থ উদ্ভিদ্গণের মধ্যে কতকগুলি পরল্াকৃতি, কতকগুলি ক্ষুত্র বৃক্ষাকৃতি, 
উপশ্েণী কতকগুলি ভূপজাতীয়। যথা বেড়েলা, ঝিন্টী, ঘেঁটু প্রভৃতি। 

লতাশ্রেপীস্থ উদ্ধিদ্‌গণ ত্রিবিধ। প্রথম বীরুধ্‌ জাতি--এই জাতীয় লতাসমূহ বহু শাখায় 
লতাশেপ্রর বিভক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বল্পীাতি--ইহাদের প্রধান লতাটী ভিন্ন অপর 
উপশেণী শাখা হইতে দেখা যায় না। তৃতীয় গুদ্মিনীজাতি__ইহাদের মূলদেশ হইতে 
একাধিক লতা! ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে। 

ওষধি জাতীয় উদ্তিদ্গণ ছুই শ্রেণাতে বিভক্ত। প্রথম,_-ধান্তশ্রেণী । 1 ধান্তশব্দে শল্তবিশেষকে 
ওষধিশ্রেণী  বুঝাইলেও আভিধানিকগণ কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ওষধিকে এক জাতীয় 
উপশ্রেণী বুঝাইবাঁর অন্ত ধান্য শব্দ ব্যবহার করিয়া! গিয়াছেন। যে সমুদায় ওঘধি এক বৎসরের 
অধিক বাঁচে না. তাহারা ধাস্তশ্রেণীর অস্তর্গত্‌। কিন্তু যাহারা ইহা অপেক্ষা দীর্ঘায়ু, তাহারা 
দ্বিতীয় শ্রেণীতুক্র-_ইহাদের বিশেষ কোন নাম নাই। ইহারা কদলীজাতীয়। ধান্তশ্রেণী 
ফলের প্রকার-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম-_শৃকধান্ঠ, এ জাতীয় শন্তের একটী উপবৃত্ব, একটা বীজ- 
বিশিষ্ট একটী মাত্র ফল হয়। সেই ফলের গায়ে একটী শৃক (শোয়া ) থাকে । তৃণ ণ ধান্তশ্রেণী 
ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয়,_শিশ্ষীধান্ত § ( বা শমীধান্য ) এই জাতীয় শম্তের একটা ফলের মধ্যে 
অনেকগুলি বীজ থাকে, যেমন কড়াই, মটর, খেঁপারী প্রভৃতি ॥ - | 

উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত কতকগুলি সঙ্কর-জাতীয় উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় । এমন 
শঙ্বরজাতি কতগুলি ক্ষুপ জাছে, তাঁহারা ফল পাকিলেই মরিয়া যায়। কতকগুলি ওষধি 
. লতা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। 

* অমরকোঁব-_বনৌষধিবর্গ ৬ঠ--৩৮৫ | 

+ অমরকোষ--বনৌষধিবর্গ । *জলঃ। গুবাঁকঠ তালী, কেতকী, খর্জুর, ধর্জুরী, লারিকেলঃ, হিস্তালঃ, 
এতে তৃপদ্রমা:"-_রাঁজনির্ধশ্ট | 

1 বৈশ্ববৰ্গ--২১ হৌক। 
“অন্নস্ত ধান্তসম্ভৃতং শিরিজে যদি জাঁয়তে'.*.*ধান্তানি কথিতাঁনি বৈ।* পল্মপুবাণ উত্তরধণ্ড। 

শু বৈষ্কবর্গে অসরকোষ-_২৪ ক্লোক । রর 

$ বৈশ্যবর্গ_অহর ২৪। 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ।. [১ম 


শ্রেণীর তালিক। উপরি-লিখিত বিষয়সমূহের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল, 
১। বন্ধ বিভাগ, (ক) লতাশ্রেণী, (খ) বৃক্ষপ্রেণী, (গ) ক্ষুপশ্রেণী ৷ রং” 
২। আবন্ধ্য বিভাগ,--(কে) বৃক্ষ উপবিভাগ--বনস্পতি শ্ৰেণী, বানস্পত্য শ্ৰেণী, স্থাণুশেণী। 
(৭) লতা উপবিভাগ,_বীরুধ, শ্রেণী, বন্লীশ্রেণী, 'গুন্দিলীশ্রেণী। ১. 
গে) ক্ষুপ উপবিভাগ-_গুল্স শ্রেণী, তৃণ শ্রেণী । 
(ঘ) ওষধি উপবিভাগ,--১ ধান্ত শ্রেণী-_[ ক) শৃকধান্ত উপশ্ৰেণী ॥ 1. 
[ খ] শির্ধীধান্ত উপশ্রেণী । ২ কদলী শ্রেণী। 
হেমচন্দ্ৰ তর্দীয় কোযগ্রন্থে উৎপন্তিভেদে উদ্ভিদের ছয় প্রকার জাতিভেদ স্বীকার 
উদ্ভিদের করিয়া গিয়াছেন। যথা-_১ কুরণ্ট প্রভৃতি অগ্রবীজ। ২ উৎপল প্রভৃতি মূলজ। 
শ্ৰেণভেদ ৩ ইক্ষু প্ৰতৃতি পর্যোনি। ৪ শল্লকীমুখ প্রভৃতি কদজ। ৫ শালিধান্ত গ্রতৃতি 
বীজরুহ এবং তৃণগণ সন্ুচ্ছনজ। * 
মূলের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্থসারেও উদ্ভিদের জাতিভেদ নির্ণীত হইতে পারে। কতকগুলি 
মুলের আকৃতি উদ্ভিদের মূল গভীর-প্রোথিত কা্ঠাংশ-বহুল। এই শ্রেণীস্থ মূলের বিশেষ কোন 
অনুসারে পারিভাষিক নাম নাই, কিন্তু শিফা ও কন্দজাতীয় মূল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। 
শেণীভেদ যে সকল উদ্ভিদের মুল তন্তু সদৃশ কোন একটা প্রধান মূল অবলম্বন নহে এবং 
উত্তিদের বিস্তৃতির সহিত মূলেরও তন্কসংখ্য! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহ! শিফা নামে অভিহিত । 1 
কন্দ $ নামক তৃতীয় শ্রেণীস্থ মূলগুলি খুব বর্ধিতায়তন হইয়! থাকে । ইহার বাহ্‌ ও অভ্যত্তুর- 
ভাগ কোমল ও কাষ্ঠাংশবিহীন। উদ্ভিগণের মধ্যে কতকগুলির মুল ইহার কোনও এক 
বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কতকগুলি সঙ্করজাতীয়। পল্মমূল সঙ্করজ্াতীয় এই জন্য ইহা 
শফাকন্দ § নামে অভিহিত। 
এত্তত্যতীত শাখা বা স্বদ্ধ দেশ হইতে যে মূল বাহির হইয়া থাকে, তাঁহার নাম অবরোহ। § 
অবরোহ কতকগুলি লতা জাতীয় উত্ভিদে এবং বট প্রভৃতি মহীরুহে এইরূপ অবরোহের 
বাহুল্য হইয়া থাকে । তবে কেতকীর অবরোহ ইহা! অপেক্ষ! শ্বতন্থ ৷" 
উত্ভিদ্-বিদ্ঞার শব্বতত্ব গবেষণাঁর.বিষয়। নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । 
মূল-_ প্রত্িষ্ার্থক মূল্‌ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়ে “মূল” শব্দ সিদ্ধ হয়। যন্থারা দ্রব্য 
* পকুরন্টীদ্যা অগ্রবীজাঃ মূলজান্ত,খপলাদয়। 
পর্ববযোনয় ইক্ষাদ্যাঃ কম্দজাঃ শঙ্গকীমুখাঃ ॥ 
শাল্যাদয়ঃ বীজরুহাঃ সংযুচ্ছ'জাঃ তৃণাদয়ঃ ॥"--হেমচন্সর । 
€₹ শিফা জটে ।-_অমব-বনৌষধি। 
1 গশুবণঃ শস্তমুলং” ইতি সেদিনী ৷ “গৃঞ্জনং" রাজনির্ঘন্ট | “মেঘ* ইতি মেদিনী । 
"এক বহাটঃ শিফাকন্দঃ” ইতি_অমর-বনৌবধি | 
$$ “শাখা শিফাবরোহঃ স্তাৎ।* অমর-_-বনৌষধি । 
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থাকে, তাহাই তাঁহার মূল।' এখনও এই অর্থে মূল শব্ধ অব্যাহতভাবে ব্যবস্থত 
হইতেছে । অমরসিংহ তর্দীয় কোষগ্রন্থে মূল শব্দের পর্যায়ে বপন ও অক্ি- 
বাঁচক সমুদায় শব্দ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * প্রতিঠীর্থক বন্ধ, ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্যে ণক্‌ প্রত্যয়ে বপন শব্দ সিদ্ধ হয়। অতএব ব্রধ্ ও মূল শব্দের মৌলিক অর্থ একই 
এবং এই একার্থবৌধক শব দুইটা বৃক্ষমূল বুঝাইতেছে। কিন্ত প্রাচীন গ্রন্থসমূহে মূলার্থে 
রন শব্দের প্রয়োগ বিরল । বরং বহস্থলে অঙ্ৰবি বাচক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ হইয়া থাকে। 

পূর্বে বলিয়াছি, মুল নানা প্রকার, তন্মধ্যে শিফা অন্যতম । শিফ! শবের পর্য্যায় জটা ।1 
বটের ঝুরী শিফাজাতীয় অবরোহ। শিফাঁজাতীয় মূল দেখিতে জটা বা তন্ব-সমটির 
মত। এই জন্য উপমানবাঁচী শব্দ হইতে ইহার পর্যায় পরিগৃহীত ও 
ব্যবহৃত হইয়া! ' আসিতেছে । বোধ হয় শিফাই ইহার মৌলিক শর্কা। জটা শব্দ বহুস্থলে অন্ত 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে-_কিন্তু শিফা শব্দ শিফা-জাতীয় মূল ব্যতীত অন্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়. নাই। 
কেবল চক্রপাঁণি কেশর অর্থে শিফা { ব্যবহার করিয়াছেন দেখিতে পাঁই। শিফাঁধর ও শিফারুহ 
শব্দের অর্থ যথাক্রমে শাখা ও বটবৃক্ষ, খ কিন্ত জটাধর শব্দের অর্থ অন্ত প্রকার । এই শিফা শব্দও 
আধুনিক গ্রন্থে মূল শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। $ কথন কথন দেখা যায় যে, কাল- 
ক্রমে বট ও কেতকীর শিফা (জট) গুলিও মূলের কার্ধ্য করিয়া থাকে। রাজনির্ঘন্টে 
শিফারুহ শব্দের অর্থ বটবৃক্ষ লিখিত হইয়াছে। 

অন্ত প্রকার মূলের নাম কন্দ। ততী ও ওষধ্জাতীর উদ্ভিদের মধ্যে বানের নূন সম ও 
কন্দ ও কোমল তাহাদের সেই মুল কন্দ বলিয়া অভিহিত, যথা-_মূল, শূরণ, গাজর, বারাহী- 
শিফাকন্দ কন্দ গ্রভৃতি। অমরকোষে মূলবাঁচী কন্দ শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাঁই। কিন্ত 
পরাণুর পর্যায়ে সুকন্দক $$ ও রশুন পর্যায়ে মহাকন্দ শব্দের উল্লেখ দৃই হয়। আমরা 
কন্দ শব্দের এই প্রাচীন অর্থের ব্যভিচার মেদিনীকোষে দেখিতে পাই। তাহাতে সজিনা 


ও মূল 


শিক! ও জটা 


কটু-কন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে । 
পত্র_ পত্র শব্দের পর্যযায়ে-_নিয্ললিখিত শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। 
"> পত্র ৩ছদন ,. € দল 
দন তি ৪ ছদঃ পর্ণ 


* “মুলং বত্নোংভ্বি নামক” | ইতি অমর-_বনৌষধি। 
+ “শিফা জটে”--অমর | JE 
{ “মাডুলুঙ্গশিফা-মাতুলুঙ্গ কেশর"-_হরাধিকারে চক্র । 
খৃ “শিক্কাধবঃ শাখা”--শব্দচন্ত্রিকা। - 
“শিফারুহঃ বট বৃক্ষ£* --বাজনির্ঘন্ট । 
$ “মূলঃ” ইতি-- জটাধব। 
$$ “নহাকন্দবদোনকাঃ” ইতি-_অমর বনৌষধি । 
"প্লাঁভুস্ত সুকদ্দকঃ” ইতি--অমর বনৌবশি। 
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৭ পাত্র ৯ বর ১১ পত্ৰক . 
শ-্জাবলী টি ডঃ 
>| পত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃক্ষপত্র ও লিখনাধাঁর। 
২। পলাশ--বৃক্ষপত্র, কিংগুক, বাতপোথ অর্থাৎ পলাশবৃক্ষ, যাজ্তিক, বিপ্ বক্রপুষ্গ, 
পুতদ্র, ব্রহ্বৃক্ষ, ব্রহ্মোপনেতা, কাঠ্ঠদ্র, শঠী, রাক্ষস, হরিত্বর্ণ, মগধদেশ, নির্দিয়। 
১ i =বৃক্ষপত্র, তমালবৃক্ষ, পক্ষ, পিধান, তমালপত্র, তেজপাতা! । 
৫1. .দূল__বৃক্ষপত্র, উৎসেধ, খণ্ড, সন্ত্রীচ্ছদ, অপত্ৰব্য, ঘন. তমালপত্র, অৰ্দ্ধ ৷ 
৬ পণ বৃক্ষপত্, পক্ষ, তাস, পলাশবৃক্ষ । 
৭। পাত্র--পক্ষপত্র, অন্তত্ৰ, ভাজন, ভাও, কোষ, যোগ্য নাট্যান্ুকর্তা, আঢ়ক-পরিমাণ। - 
৮। ছাদন-_বৃক্ষপত্র, আচ্ছাদন, ছদন, অন্তৰ্ধান, নীলামলানবৃক্ষ । 
৯1 বর্থ-_ময়ুরপিচ্ছ, বৃক্ষপত্র, পরীবার। 
১০। বর্ণ-__বৃক্ষপত্র । 
১১। পত্রক-_পত্রাবলী, তেত্রপত্র, বৃক্ষপত্র। 
পত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ লইয়া! কোষকারগণের বিবিধ মত উদ্ধৃত হইল। উল্লিখিত 
সমুদায় শব্দই পত্র শব্দের পরধ্যায়বাঁচী। কিন্তু ইহাদের দকলগুলিই পত্রের মৌলিক অর্থবাটী 
কিনা সন্দেহ । 
উপরে বলা হইয়াছে দল শব কেবল পত্রবার্মী নহে। লীলাবতীর মতে ইহা অর্থবোধক । * 
কোন আভিধানিকের মতে ইহা খণ্ডবাচী।1+ এই দুই প্রকার অর্থ থাকায় দ্বিদল শব্দ ত্রিপর্ণ 
সপ্তপর্ণঃগ্রভূৃতির মত যাহাদের একস্থানলগ্ন ছুইটী পত্র আছে তাহাদিগকে না বুঝাইয়া--যাহা- 
দের বীজ দুইটা ফলক দ্বারা অর্ধার্ঘভাবে আবৃত থাকে, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। যথা 
থেসারী, মটর গ্রভৃতি। কিন্ত বক পলাশ প্রতৃতিতে ইহার ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়। শতদলের 
দলশব্দ বীজকোষ বা পত্র কিছুই না বুঝাইয়! ফুলের পাপড়ী বুঝাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা 
বুঝিতে পার! যায়, দলশব্দের মৌলিক অর্থ পত্র নহে। 
এইরূপ ছদ্‌ঃ শব্দের মৌলিক অর্থ আচ্ছাদন এবং সেই অর্থ হইতেই পত্রারুতি আবরক- 
সমূহে ছদঃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া কালক্রমে ছদঃ শব পত্রপর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে। কতকগুলি 
উদ্ভিদের আচ্ছাদনপত্রের ন্তায় বৃক্ষের স্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। } ইহাতেও ছদঃ শব 
পত্রপধ্যায়বাচী হইতে পারে। 
পূর্বে পাত্র অর্থাৎ ভাণ্ডের অন্ত সর্বদা পত্র ব্যবহৃত হইত। এবং “পত্রস্তা ইদং” এই 
স শব্বকলজম: । চি 
+ হেমচন্দ্রকোষ | 
{ বংশচ্ছদ ইহার উদাহরণ। 








১১] উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার উপক্রমণিকাঁ। : ৩১ 


ক প্রত্যয় হইয়া পাঁত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইত। কালক্রমে সেই পাত্র শব্দ অপরার্থবোঁধক 
-ও কচিৎ তাহার মৌলিক অর্থে প্রযুক্ত হইতেছিল এবং তাহা দেখিয়া অনতি প্রাচীন কোষ- 
কার তাহাকে পত্রপর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। * অথবা কোধার্থ পাত্র শব্দ হইতে পাত্র শবে পত্রের 
একটা বিশিষ্ট জাতিও বুঝিতে পাঁরি। এইরূপ বলিবার কারণও আছে । ছদ ও পত্র ভিন্নার্থ- 
বাচী না হইলে “ছদপত্র” শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম না। ছদপত্র অর্থে ভূর্জবৃক্ষ 1 
এইরূপ পলাশপর্ণা শব্দ অশ্বগন্ধাকে ! বুঝাইয়া থাকে। ইত্যাদি ফারণে আমরা এই বুধিতে 
পারি যে, পত্রের পধ্যায়বাচী শব্দের কোনটী বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞাপক এবং কোনটা উদ্ভিদের 
পত্বাকৃতি অংশবিশেষের জ্ঞাপক । | ট 

প্রকাঁড- বৃক্ষের গুঁড়ির নাম প্রকাণ্ড ও দ্বন্ধ। কচিৎ কাও 8 শব্দ এতদর্থে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে এবং স্বত্ব শব্দ শাখা ও প্রকাণ্ডের সংযোগ-স্থলকেও বুঝায় । 

শাথা--বৃক্ষের ছোট শাখা ও লতা । 

হ্বদ্ধশাথা বুক্ষের বড় শাখার নাম স্বন্ধশাখা ও শালা । ** 

বন্ধল--বৃক্ষত্বকের নাম বনক্ধল ও বঙ্ধ।1 

সার--সার ও মজ্জা 111 

কাঁষ্ঠাংশ--কাঠ ও দারু। 

বৃস্ত-__বৌটা (বৃস্তের অপত্রংশ শব্দ )! আভিধানিকের! ইহাকে প্রাপব-বন্ধন বলিয়! 
থাকেন। 8$ অর্থাৎ অঙ্কুর, বীজ, ফল, পুষ্প ও পত্রের বন্ধন বৃস্ত নামে অভিহিত । 

মঞ্জরি-- ) ইহা উদ্ভিদের কোন অংশ তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। নিয়ে আভিধানিকের 


বন্পরি--) মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

প্বল্পরি মর্জরিঃস্ত্িয়ী”_-অমর বনৌষধি । 

*্মঞ্জরি মজুরী মল্লি মঞ্জিরং ত্রিষু বল্লরী। 

বল্পরং ত্রিযু বল্লিশ্চ বল্পরিঃ পত্রনালিকা ॥*--হডচচন্তর । 
“অভিনবনির্গতা, আয়তা, সুকুমারা, সকুস্থমা অকুস্ুমা বা মঞ্জরিঃ। যথা চুতমঞ্জরিঃ 


* শ্বরযাব্দী। 
1 রত্রমাল]। 
| রাজনির্ঘন্ট। 
$ মেদিনী। 
-.& অমরকৌধ-_“দমে শাখালজে। | 
স্গ অসবকোঁয--স্বন্ধশাখাশালে’। 
+ অমরকোষ-_বৃকৃন্্ীবহ্ছঃবন্ধলমন্ত্রিয়াং, | 
11 অমর--'সারোমজ্জীনমৌ' | 
$$ অমর-বৃস্তং প্রসববন্ধনং' | 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । Es 


কদলীমঞ্জরিঃ। বল্লরিঃ পুনশ্চির ভূতাপি যথা--তালবল্পরিঃ গুবাকবল্পরিঃ। দ্রয়মেব 
চিরস্তনেহপি --( অমরটীকা-ভরত )। 

তবে বোধ হয় যদি কোনও একটা বৃত্তে অনেকগুলি উপবৃস্ত, পত্র বা পুষ্প বিন 
তাহার নাম মঞ্জরি। 

, পল্পব--নবোদ্গত পত্রের নাম-_-পল্লব রা কিশলয়, কিন্ত কোন আভিধানিকের মতে 
নব পত্রাদ্ধি যুক্ত শাখাগ্রের নাম পল্লব ।* 

ক্ষারক-_ফুলের কলির এক অবস্থার. নাম ক্ষারক বা জালক। এই অবস্থার ছদক 
অর্থাৎ সবুজ বর্ণের আচ্ছাদন দ্বারা পুষ্প আবৃত থাকে। 

, কলিকা--কোরক বা! কণিকা; ক্ষারকের ঈষৎ প্রন্চ,টিতাবস্থা। 

কুটুল--কলিকার প্রক্ধ,টিতাবস্থা--কুটু বা মুকুল 

পুম্পরজঃ 

পরাগ 
পর্ব-_পাঁব,। ভৃপজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে তাহার আবরকচ্ছদ সংলগ্ন 
থাকে, তাহার নাম পর্ব । ইহা কাঁও, সন্ধি ও গ্রন্থি নামেও অভিহিত হয়। দুর্বা ও 
বাশের নামাস্তর শতপর্ব্বা $ এবং ইক্ষু, নল প্রভৃতি পর্কযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ । 1] 

গুছ } অনেক পুষ্প এক বল্পরীতে ৫) উৎপন্ন হইলে তাঁহার নাম গুচ্ছ বা স্তবক। 

স্তবক ) ধনে, শত-পুষ্প! প্রভৃতি এই জাতীয় । ক 

বীক্ঘকোধ--কার্ণক! অর্থাৎ বীজের আধার।* পল্মকণিকা বীব-কোষ নামে প্রসিদ্ধ। 

নাড়ী--( নাড়ী, নাল বা কাও ) শতপর্বা জাতীয় উদ্ভিদের এক পর্কা হইতে অপর 
পর্ব পর্য্যন্ত স্থানের নাম নাড়ী, নাল বা কাও। 

নব-জাত উদ্ভিদ । প্ররোহ,-_ইহার পর্য্যায়বাচী শব্দ হইলেও ইহাদিগকে 
অঙ্কুর ( দ্রই বিভিন্ন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বীজোৎপন্ন অভিনব উদ্ভিদে অঙ্কুর 
ও পর্কোৎপর অভিনব উদ্ভিদে প্ররোহ শব্দ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 
উদ্ভিদের নাম প্রায্নই অন্বর্থ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা-_গোস্ষুর, হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিবৃৎ, 


শৃঙ্গী, শৃঙ্গাটক, অর্জুন, সপ্তপর্ণ প্রস্থৃতি । 
. উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে-_বালকদিগের প্রথম শিক্ষার জন্ত নৃতন পদ্ধতি অনু- 


| পৰশু ৰা বেশর। 








* ‘নিবপত্রাদিযুক্তঃ শাখা প্রপর্ধবঃ ইতি--ভরভঃ। 

পঁ মেদিনী। 

1 অমরকোষ--“বংশে স্বক্সারকর্্মারত্বচিসারতৃণধ্বজ্াঃ | 
শতপর্ধ। ষবফলে! বেণুসক্ষরতেন্রনাঃ ॥* 

"নু হেম্চন্দ্র। 


সন ১৬১৯ ] মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্তী ৷ | ৩৩ 


সারে যে সমুদায় গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে উদ্ভিদ-বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্ত 
দুঃখের মহিত বলিতে হইতেছে বে, গ্রন্থকারগণের সকলেই প্রায় ইংরাজী-নবিশ। যে স্থলে হারা 
পারিভাষিক শব্দের প্রযোগ করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের স্বেচ্ছাচার প্রকাশ পাইয়াছে। বতদূর 
সম্ভব তাহার ইংরাক্্রীর অনুবর্ত্ন করিয়াছেন ! সুবিধা! সত্বেও প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলি 
গ্রহণ করেন নাই। ইহা আমাদের দুর্দশার নৃতন চেষ্টাসাএ। নিয়ে দুই একটা উদাহরণ 
- দিতেছি। আস্থানিক, বায়ব্য, দৈবাৰ্ধিক প্ৰহৃতি নৃতন প্ষ্ট-শব্দের স্থলে অনাযাসে শিক্ষা, 
অবরোহ, ওষধি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কর! যাইতে পারিত। বস্তুতঃ যে স্থলে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক 
শব্দের অতাব হয়, সে স্থলে এইর্সপ শব্দ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু একটা থাকিতে আর 
একটা নূতন গঠন, বোধ হয় যুক্তিদ্গত নহে । যে যাহা হউক, সামান্ চেষ্টায় এইরূপ ক্রুটি 
মৃংশোধিত হইতে পারে; কিন্তু উদ্ধিদ্‌-বিদ্য-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে যিনি এখন অগ্রন্গব 
হইবেন, ভাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি ফেন প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলিকে বন্দ করিতে 


চেষ্টা করেন। 
: '_ শরীদুৰ্গানাঁৱায়ণ সেন। 


নি 


মাণিক দত্তের মঈ্টলচণ্ডী। 


অঙ্জলচওী ও বিষহরী প্রথমে হিন্দুসমাজে পূজা পাঁইতেন না। পুজা পাওয়ার জন্ত ইধা- 
'দিগকে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। নির্দোষ নখিপ্দর ও বেছলার প্রতি বিষৃহরী কি অকথ্যই 
অত্যাচারই ন! করিয়াছিলেন । বিনাদোষে অথবা লামান্ঠদোষে জয়ন্ত ও আলাধরকে পৃথিবীতে 
'আনিবার জণ্য মঙ্গলচত্ডীকে বিস্তর চিন্তা করিতে হইয়াছিল। মঙ্গপচও্ডী ও বিষহরী বুণ্ধিয।- 
ধৃছলেন যে, তকালে বাণিয়াগণের বড় মীন1 রাজপুত, সদাগরপুন্ত্র ও কোটালের পুত্রের 
. সখোর উপাখ্যনি অস্তাপি জরতীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় | বণিকগণ রাঞ্জসভায় বসিয়া 
'রাজগণের সঙ্গে পাশা খেলিতেন ও হান্ত পরিহাসে কালক্ষেপ করিতেন । এমন বণিকগণের হাতে 
সফল ফুল পানি” না পাইলে মর্ত্যে পূজা হয় ল। তাঁই বিষহরী, চম্পানগরের টাঁদ দদাগরেব 
ও মজলচণ্ভী উজ্জানি-নগরের ধনপতি সদাগরের মিকট পুজা পাইবাঁর চেষ্টা করেন তৎকালে 
বণিকের! শৈব ছিলেন। তাঁহারা এই নূতন দৈবীদয়ের পূজায় সম্মত হন নাই? যাহা হউক 
দেবীদয় অন্তঃপুরে পৃজাপ্রান্তির ব্যবস্থা করিয়া লন ; কিন্তু বণিকেরা পুজা করিতে কোনিধপে 
সম্মত হন নাই। দেবীদ্ধয় ঠা সদাগর ও ধনপতি পদাগরকে নানা বিপদে ফেমেন। অবশেষে 
কৃভকার্ন্যগু হুইয়াছিলেন। বণিকের! গন্ধবণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ধনপতির নিবাস 


ধ 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [১৭ সংখ্যা 


অজয়নদ-তীরবর্তী মদলকোটের 'নিকটস্থ উ্জানি নগরে ছিল। মলচণ্তীর উপাখ্যানের, মূল 
কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না! উপাখ্যানামুসারে প্রথমে কলিঙ্গ নগরে, তারপর গুজরাটে, ' 
তারপর উদ্জানি নগরে মঙ্গলচণ্ডীর পুজা) হয়। কোন্‌ ব্যক্তি প্রথমে মঙগলচণ্ডী রানা 
করেন, তাহ! জানিতে পারি নাই। মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী অতি প্রাচীন গ্রন্থকার কোন্‌ 
দময়ের ও কোন্‌ দেশের লোক তাহা জানিতে পারি নহি। কয়েকটা কারণে মার্ণিকদত্তকে 
গৌড়ের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক বিয়া; বোধ হয়। 
প্রথম-_মগরার জলে শ্রীমস্তের নৌকা ডুবাইবাঁর সময় চণ্ডীর আদেশে বহুনদ-নদীর আগমন 
হয়, তন্মধ্যে মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভব! ও টাঙ্গন আনিয়াছিল। এই কয়েকটা নদী গড়ের 
৷ নিকটব্ন্তী। অন্ত কোন কবি এই চাঁরিটি নদীকে মগরায় আনেন নাই) ই 
দ্বিতীয়--ধনপতি গৌড়ে আসিবার সময় মোড়গ্রামে স্থান করিয়া ছেতেভেতের বিজ্ঞ 
পার হন। ষথাঁ_ - 
প্রাজার আরতি সদাগর গঠিবারে সুবর্ণ পিঞ্জর 
ছাড়ি বাণ্য নিজ উক্জিয়ানি। 
মোড়গ্রামে করি সান রন্ধন ভোজন পান 
ছাত্যাভাত্য। এড়াইল তথি। 
বড় গাঠা আগল। সকালে গঙ্গা পার হইল 
বুধমাত্রে বাণিয়! ধনপতি ॥ 
কাঞ্চন নগর রর আইল সদাগর 
আইলে বাণ্যা সন্যাসী পাটন ॥ 
জায় সাধু গালে স্নান করিঞ। জলে 
রাজদারে দিল দরশন ॥” 
গৌড় হইতে বিদায় হইয়া 
“বন্দিয়। ভূপতি রায় পণ্ডিত সমাজে । 
শুভক্ষণে ধনপতি চাপে গজরাজে ॥ 
গোৌঁড়েশ্বরী গ্রণমিঞ্া গঙ্গনপুর হইল পার। 
গঙ্গাস্নান করিঞা করিল ফলাহার ॥” 
গৌঁড়ের নিকটবর্তী লোক না হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেভেতের বিল ও গোঁড়েশ্বরীর নাম 
জানার সপ্তাবনা ছিল না। 
তৃতীয়--চৌত্রিশ অক্ষরে তগবতীর স্ববের সময় ভগবর্তীকে দ্বারবাঁসিলী বলিয়া সম্বোধন 
কর! হইয়াছে। অদ্ধাপি চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্তী বা দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের বিশাল ভগ্নন্ত প 
পড়িয়া আছে। দ্বারবাসিনী গৌড়ের নিকটব্ততিনী 


হন ১১১১] মাঁণিক দত্তের মঙ্গলচন্তী ।. ৩৫ 


মাণিক দত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীন । মাণিকৃদত্ডের রচনা অপেক্ষ! মুকুন্দরামের রচনা ও 
উৎক্ষ্ট। বরদর্শনে কানিনীগণের পুতিনিন্দা, বিশ্বকর্মাকর্তৃক ভগবতীর কীচলি-নির্ম্মাণ, 
5 মান্ত। ও চৌত্ৰিশ! রচনায় মুকুন্দরামের অধিকতর দক্ষত] দেখা যায়। মাণিকদত্তের পত্ত, 
“ পন্ভের গন্ধযুক্ত গম্ভ-রচনামাত্র। মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা, হিন্দুপুরাঁণের অনুষার়িনী ; 
কিন্তু মানিকদত্তের পুরাণ অতি অন্ভুত। উহাতে বর্ণিত আছে; বন্দ হইতে চ্া-বিষু-শিবাদির 
উদ্ভব হয়। শুগ্তবাঁদেরও উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, মাণিক দত্তের পুস্তকের পৌরাণিক 
অংশ কোন বৌদ্ধশান্ত্র হইতে গৃহীত। জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীর কোন কোন অংশ 
সন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করিতে পারা ষায়। উহাতে লিখিত আছে, শিব ধর্মকে পুজ। করিতে 
যাইতেন। এই ধৰ্ম্ম হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জন্ম হয়। আমরা মাণিক দত্তের গ্রন্থেরও পৌরা- 
ণিক ভাগের কিয়দংশের উদ্ধার করিলাম । 
“ঝনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে । 
হস্তপদ নাহি ধর্মের অমে নৈরাকারে ॥ 
আপনে ধর্ম গৌসাঞি গোলোক ধেয়াইল। 
গোলোক ধেয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড স্যজিল ॥ 
আপনে ধৰ্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধেয়াইল। 
শুন্য ধিয়াইতে বর্ষের শরীর হইল ॥ 
আপনে ধর্ম গোসাঞি যুহিত ধেয়াইল। 
মুহিত খিয়াইতে ধণের্মর দুই চক্ষু হইল ॥ 
জন্ম হৈল ধৰ্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপামা। 
. ১ পৃথিবী স্জিয়ী তেঁহে| রাখিবে মহিমা ॥ 
ইন্ঘ জিনিয়া তবে সিন্ধু উখলিল্র। 
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞ! পড়িল ॥ 
হস্তপদ পৃথিবীতে দল উপচিল । 
জলে ত আসন গোঁসাই জলেত বৈদল ॥ 
জলভর করিএঞ| ভাসেন নিরঞ্জন । 
ভাসিতে ধৰ্ম্ম গৌসাই পাইল বৈঙ্গন ॥ 
'চৌদ্দযুগ বহিয়া! গেল ততক্ষণ । 
kd ফী ক হু টি 
ধৰ্ম্ম বৈসন হুইতে উল্‌ক জন্মিল. 
জোড় হস্ত করি উল্‌ সম্মুখে দাড়াইল ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ? [১ম সংখ্যা 
[ 


হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায় । রি 

কহ কহু উলুক কত যুগ যায় ॥ AN 
যত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে । ২ 
তখনে আছিলাঁড আমি মন্ত্র ধিয়ানে ॥ 

মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ এর ! 


চৌদ্দযুগের কথা শুন আমার গোচর ॥ 
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি শুন নৈরাকার 

ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর ॥ 

সম্মুখে রচিল গোসাই পন্রফুল। 

তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আদ্য মূল ॥ 


নানা পত্র বাহা* গেল এ তিন ভুবন। 


পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥ 

দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল । 
হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥ 

ৰাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিএগ । 
শুম্যাকারে ধৰ্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা ) 
পুনরপি আসিঞা পল্মেত কৈল ভর। 
মনে মনে চিন্তে গোসাই ধৰ্ম্ম নৈরাকার & 
মনে মনে চিন্তে তবে ধর্ম্ম অধিপতি । li 
কার উপর হ্থাপিব নিশ্মল বস্থুমতী ॥ 
আপনে ধৰ্ম্ম গোসাই গজমূর্তি হইল। 
গজের উপরি বস্থমতীকে স্থাপিল ॥ 

গজ সহিতে নারে পৃথিবীর তার। 

গজ সহিতে পৃথিবী যাঁয় রসাতল ॥ 
টানিঞ্া ছিড়িল গলার কনক পৈতা। 
এক গোটা নাগ হৈল সহন্ম্রেক মাথা ॥ 
নাগের নাম বাঁস্ুকি থুইল নিরঞ্জন। 
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভূবন ॥ 





* বাহা- বাহিয 


5 মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী। ৩৭ 


/ যাও যাও বাস্ণুকি হউক চিরাই। 
রি আমি যাকে জন্ম দিব তাকে দিহ ঠাই ॥ 
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সৰ্ববজয়া। 
যে ঘাটে অবতার করিবে মহামায়া ॥ 
দেবীর চরণে মাপিক দত্তে গায়। 
নায়কের তরে দুর্গ! হবে বরদায় ॥৮ 


দেবতার মহিমাসুচক যে সমস্ত গ্রন্থ গীত হইত, সে সমুদ্বায়ের নাম “মল? গ্রস্থ। মনসামন্রল, 
দুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিতে এক এক দেবতার মহিম! কীর্তিত হইয়াছে। “মঙ্গল” গ্রন্থগুলি 
লিখিবার পূর্কে লেখকগণ স্বপ্নে দেবতার নিকট আদেশ প্রাপ্ত হইতেন। জাগরিত হইয়া 
তাহার অন্তুত কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইতেন। মাণিক দত্ত কাণা ও থোড়! ছিলেন, চণ্ভীর 
আদেশে গান করিবার ও রচন! করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন। প্রথমে কয়েকজন লোক 
লইয়া দল বীধেন। সে দেশের রাজা নুতন দেবতার পুজার বিরোধী হইয়াছিলেন, কিন্ত 
মাণিক দত্তের গান শুনিয়! তিনি কোন প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। 

কৰি শ্রীপতি ও কালকেতুর সময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু স্বসময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা জানিতে পারি, তৎকালে 
বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অতি সাদাসিদে ছিল,। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে বড় 
লোকের! কয় হাঁড়ি দই, কয় কান্দি কলা, কয় ভার নারিকেল এবং কয়েকটা থাঁসি লইয়৷ যাই- 
তেন। গঙ্গাজল লাড়ও সঙ্গে যাইত। গল্াজল লাড়ু, মেঘভন্বর শাড়ী ও পামরীভোট তৎ- 
কালে বড় দরের সামগ্রী ছিল। রাজার! সন্ত হইলে চড়িবার ঘোঁড়া, গাএর খাসা! জোড়া ও 
পাটের কাপড় দান করিতেন। চন্দনের ছড়া দিয়া সম্মান প্রদর্শন কর! হইত্ব। পাটের দোলা 
প্রধান যান ছিল। বড় লোকের আগে পাছে পাইকের। বড় লোকের মহিমা গান করিতে 
করিতে যাইত। স্ত্রীলোকদের স্বামী বশ করার চেষ্টা ছিল। বাঙ্গালীর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, বেয়ালিশ 
বাজন ও অষ্ট অলস্কারের নাম জানি না। হাট বাজারে পাঁজি পুথি কাখে করিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণের 
ভ্রমণ করিত এবং নির্বোধ স্ত্রীলোক দেখিলে ঠকাইয়! পয়সা লইত। ভোজের সময় শত্রুতা 
করিয়া কখন কখন গৃহস্থের ছ্র্দশার.একশেষ করিত। সভীনের কোন্দল চিরকালই আছে, 
তখনও ছিল। দুর্বল! দাসীর স্তায় দাসী একালেও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। কোন্‌ 
কাধ্যে আদেশ দানের সময় আদিষ্ট ব্যক্তিকে তাশ্থুল দানের ব্যবহার ছিল। ওরূপ করিলে 
আদিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্র! হইত। এক বাঁটায় পান খাওয়া বিশেষ প্রণয়ের চিহ্ন 
ছিল। বিষহরী দেবী অশেষ চেষ্টা করিয়াও সমাজের ভক্তি পান নাই ; লোকে যেন অগত্যা 
তাহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিত। 


৩৮ | সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা | [ ১ম সংখ্য 


“ঘট স্থাপিয়া বৈসে গৌরী পার্ববতী | 
নাটগীতে ৰড় হৈল রঙ্গ। 
দুয়ারে ত্রহ্মা পাতালে বাসুকি - | 
নব গ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে, 
অনকুট নাগ লৈঞা আইল মনসাঁদেবী 
সেহ বসে এক স্থানে। 
' পুঙ্গহি মঙ্গল-চণ্ডিকা একমন চিত্তে 
হইঞা! ছরধিত মনে ॥ 
ছুর্গারে পূজিলে বিস্ব খণ্ডিবে 
পন্মদী হবে পরসম। 
বারি সরলম্বনে নানা নাট শুভক্ষণে 
অষ্ট রাত্রি সপ্তদিন পূজন ৷” 


মঙ্গল! গীতগুলি, অষ্টরাত্রি সপুদিন গীত হইত, তজ্জন্ত ইহা সচরাচর অষ্টমঙ্গল| নামে 
কথিত হইত। গ্রন্থের একস্থান হইতে কিছু উদ্ধত হইল 


“আমারে বোল ভানরে বুঠিরে বোল ডান ৭ 

কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান ॥ 

ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদ্দোষী ৷ 

দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দঘর পড়সি ॥, | 
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার । 

দ্বারে বোদে খাইমু মুই বুঢ়া পোদ্দার ॥ 

উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইন্ু কাজাল। 

দুয়ারে বসিয়া খাইমু তিন লক্ষ বাঙ্গাল । 

ডাইন বোলিঞ! মোরে বোলে বার্বার। 

জিকা হইনু ডান তোমা খাইবার ॥” 


গ্রন্থ মধ্যে এমন অনের ধুয়া আছে, ফাঁহার সহিত মূল প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নাই। 
কয়েকটী উদ্ধৃত হইন্--_ 


(ক) দেখরে দেখরে দুর্বাদলস্যাম। (খ) ও রাম কাহাই জীবন কাহাই। 


০ দেশী শক। ৩৯ 


/(গ) গোরাচাদের চলন মাধুরীরে। (ঘ) যমুনার জল খাঁঞ! সুখে রহে ধেনু, 
কদঘ্বতলে বৈসে রাম কানন, । 
/ (৬) বড় রসিঞানাগর কানু, ব’ নীবটের তলে বীশিটী বাজায় তাহা দেখিঞা শুনিঞা 
অস্থির হৈছু। 
(চ) সখী সঙ্গে গিয়াছিন্ু যমুনার জলে। কালিয়া মেঘের ছটা কদম্ষের তলে । 
(ছ) চিকন কালা মোহনমালা! মোহন মূরতি। (জ) গ্রাপগোপাল আরে হয় 
(ঝ) ওঁ যায় এ যায় কাহ, ওঁ যায় ও যায়, হরিঞা রাধার মন ওঁ যায় ওর ষায়। ' 
{ এ ) যেই দিবস আমি দৃঢ় ব্যপ্রন রান্ধি। মারএ পীড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি ॥ 
এই কবিতাটা আমর! মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ীতে, জগঞ্জীবনের মনসার পাঁচালীতে ও 
কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দেখিয়াছি, কোন্‌ কবির মুখ হইতে এইটা প্রথম নির্গত হইয়াছিল, আমবা 
তাহা বলিতে পারি না। 
কয়েকটা বিশেষ কথ! বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব 
(ক) মাণিকদত্তের সময় পয়ারের নাম করণ হইয়াছিল,যথ1-“রচিল মাণিকদত্ত দেবীর পয়ার ৷” 
(খ) একাল অপেক্ষা মেকালে নাম ধাতুর ক্রিয়াপদ অধিক ব্যবহৃত হইত। 


্রীরজনীকাস্ত চক্রবর্তী । 


দেশী শব্দ । 


খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অনেক দেশী শব্দ বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থাননাত 
করিয়াছে। সমাজের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নুতন নৃতন ভাব-প্রকাশের জন্য নুতন নূতন 
শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । অনার্ধ্য বিদ্বেষ থাকিলেও আধ্যসমাঁজে অনাধ্যেরা প্রবেশলাভ 
করিয়াছিল; এবং তাহাদের ভাষার অনেক শব্দ আর্য্যেরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
পাণিনির যুগে কোন দেশী শব্দ ব্যবহাধ্য বলিয়া আদৌ গৃহীত বা স্বীকৃত হয় নাই। অপভাষা, 
্লেচ্ছভাষা কিন্বা' দেশীভাষা ব্যবহার করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মপাদি 
শাস্ত্রে এরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভাষ্যেও এ সকল তাঁষা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার 
বিধিই দেখিতে পাই বটে) কিন্তু তবুও দেশী শব্দ যে কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার করা চলে, 
তাহাও গর গ্রন্থেই আছে। 'এ সকল বিধি ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীতি জন্মে, যে ' 
যদিও প্রাচীনকালে আর্ধ্য-সাহিত্যে, অপভাষা এবং দেশী ভাষা ব্যবহৃত হইত না, তবুও 
আর্ষেরা এ সকল ভাষার শব্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত কথাবার্তায় ব্যবহার করিতেন। 


৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | * [১ম সংখ্যা 


যে সাহিত্য যত অর্কাচীন, তাহাতে দেশী শব্দের ব্যবহার তত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হ্য়। 
হুন্মভাবে বিচার করিলে এই শব্দ প্রয়োগ হইতে অনেক সাহিত্যের কালনিকূপণের পক্ষে সহায়ত! 
লাভ করা যায়। যখন দেশী শব্দগুলি সংস্কতে ব্যবন্থত হইতেছিল, তখন সেগুলিকে পৰি 
কবিবার জন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। 

কোন সংস্কৃত ধাতু বা শব্দের সহিত যদি উচ্চারণের কোন প্রকার সমত! পাওয়া যাইত, 
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটিকে সংস্কৃত গোছের করিয়া সাজাইয়া লওয়া হইভ। কন্দ 
' ভাষায় £জোরি” অর্থ নদী; ওড়িযার হিন্দুরা কন্দদের কঠ জোরিটি, কাঁঠজুড়িয়া পার হইবার 
ইতিহাস রচনা করিয়া “কাঠ জুড়ি” নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের অনেক গ্রাম 
পঞ্জিতবর্গের হাতে সংস্কৃত নাম পাইয়াছে; অনেক “কালু” গাঁ কালীগ্রাম হইয়া গিয়াছে। 
দেশী ভাষায় "পইট্ণ' অর্থে নগর বুঝাইত ; সম্ভবতঃ এটা আন্ধুদের ভাষা । আন্ধ দের দক্ষিণ 
দেশের "পইট্রণ” যখন আধ্যদিগের অধিকারে আসিল, তখন উহার নাম হইল প্রতিষ্ঠানপুরী। 
কখন বা এক একটা সহজ দেশী শব্দ কেবলমাত্র অতিরিক্ত বর্ণ যোগে সংস্কৃত আসনে বসিবার 
স্থানলাভ করিয়াছিল) এখন সেগুলির উৎপত্তি খুজিয়া পাওয়া যায় না । যে সকল দেশী 
শব্দের উচ্চারণ একটু সংস্কৃতপ্রায়, সেগুলি অনেকে ত্ুলক্রমেও সংস্কৃত শব বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন। এ কালেও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্ রায় মহাশয়ের মত সুপৃপ্তিত ব্যক্তি, বঙ্গদেশের 
দেশী “কাওারী” কথাটা সংস্কৃত মনে করিয়! সংস্কৃত রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন। 

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ন্ৈনসুরি হেমচন্র, রত্বাবলী বা “দেশী নামমালা’সক্কলন করিয়াছিলেন। 
ইহাতে গুন্দরাত এবং তরনিকটবী স্থানের প্রচলিত দেশী শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। হেচন্্ 
লিখিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ দেশী “শব্দ অনেক প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহা 
সংগ্রহ কর! সুসাধ্য নহে। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, এবং সংস্কৃত ধাতুর সহিত যাহাঁদের কোন প্রকার সংশ্রব নাই, সেইগুলিই 
তাঁহার নামমালায় সম্কলিত হইয়াছে। 

যদিও হেমচন্দ্ৰ গুজরাত প্রভৃতি দেশের দেশী শব্দের তালিকা দিয়াছেন, তথাপি তাহার 
সুবিস্থৃত গ্রন্থে এমন অনেক দেশী শব্ৰ স্থান পাইয়াছে,যেগুলি বঙ্গদেশেও প্রচলিত দেখিতে পাই। 
ইহাতে এ শব্দ গুলির প্রাচীনত! এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত প্রাচীন কালের সম্বন্ধ বিশেষরূপে 
হুচিত হয়। সংক্ষিপ্ত মস্তব্যসহ সেই শব্গগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দ্রিলাম। 
আশ্চধ্য এই, যে ইহার অধিকাংশ শব্দ এখন আর গুজরাত অঞ্চলে ব্যবহৃত নাই) অথচ 
বঙ্দদেশে আছে। 


প্রাচীন দেশী শব । সংস্কৃতি অর্থ । বাঙ্গালার প্রয়োগ! 
অল্লট্ট-পলটট পাঁ্্ব-পরিবর্তন উলোট্‌ পালট্‌ ; উল্টা পাল্টা । 
উৎথলা পরিবর্তন ও পরিবর্তনজনিত বেগ উতলা; উৎলান। 


উৎগলল-পত্থল্  ৭পার্খঘয়েন পরিবর্তনং অথাল্-পাথাল। - 


সন ১৩১১ ] 


প্রাচীন দেশী শব্ধ । 


দেশী শব্দ ৪৯ 
সংস্কৃত অর্থ । বাঙ্গালায় প্রয়োগ । 
মাষধান্ত উড়িদ্‌ (এই নামের ধান কোথাও কোথা 
পরিচিত )1 - 
উত্তরীয় .. উড়ুনী (ওড়না পশ্চিম দেশে )+ 
আরোহপ ও অবরোহখ - ওল! (অবতরণ অর্থে) 
নিশাজল ওম্‌ ( এই কথাটি শিশির অর্থে' উৎকলে এবং . 
পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবন্ধত )। 
পস্ক হিন্দিতে কিচড় আছে বঙ্গদেশেশড কচ্ড়! 
জঞীল অর্থে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত আছে। 
তৃম্বীপাত্র ভৈক্ষুকদিগের ব্যবহৃত *কড়ঙ্গ”। 
নগর পশ্চিম প্রদেশে অনেক নগরের শেষ কোট, 


কথা পাওয়া যায়, যখা--ধারাকোট, শিয়াল- 
কোট ইত্যাদি। নিজের অধিকৃত স্থান 
টি অর্থে "কো বাঙ্গালায় আঁছে ) যেমদ 


“আপনার কোটে পাই, । 
কাষ্ঠাঙ্গার ' কয়লা। 
খগর্ত ( প্রাচীন অর্থ) কোলাহল ( অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দমাত্র )7 
মুল 75. শকীড়ানোশ এই কথা হইতে ওঁ শখো 
প্রাচীন বাঙ্গাল! ব্যবহার চিত হয়! 
তিলপিত্তিক! খোল্‌ (তিলের হউক সরিষার হউক ) 1 
তূণ খড়। 
পরিখা খাই (৭খাদ* দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া সংস্কৃত 
রিধার গুবি্ধ! আছে )। 
- দুৰ্গ চড়? 
ধনুঃ 'অঙ্জ্রুনের ধনুকের প্রায় এ নাম, সেই 
,  জস্তই এটা ভুলিলাষ। 
বঙ্জনির্ধোষ গড় গড়, ঘড় ঘড় ইত্যাদি ('এ শ্রেণীর 
অধিকাংশ শব্দই দেশী ) 


স্তনয়োরুপরি বন্তু-গ্রন্থি গাঁঠ- গেরো ; গাঁঠরি ( প্রটাকেণ স্হপ্রে 


গ্র্থির সহিত মিলাইবার সুবিধা আছে )। 
মঞ্জবীবাচক ( এ কালের গোচ্ছা, গোছা । 
সংস্কৃতে গুচ্ছ পাওয়া যায়) 


রা 
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প্রাচীন দেশী শবা। সংস্কৃত অর্থ। বাঙ্গীলার প্রয়োগ । ' 
ঘোড়ে অশ্ব ; ( এটাকে মাজিয়! ঘোড়া । 
ঘসিয়া ঘোটক করা হইয়াছে ) 
ধোলই খুৰ্ণতে ঘুলিয়ে যাওয়া ; ঘোলাজল ইত্যাদি । 
চোট্টি শিখা উড়িয়া চটি, বাংল! কুঁটি। প্চৈতন 
চুইকি” কথাটাও আছে। 
চট্ট, ‘ দবারুহ্ত চাঁটু ; (উড়িয়াতে খুস্তির নাম চটু ; এ 
| স্থানে অর্থ টা বেশি কাছাকাছি )। 
চাউল তল চাঁউল। 
চিল্লা শকুনিকাখ্য পক্ষিবিশেষ চিল্‌। 
হঙ্লী ত্বক - ছলি বা ছুলী ( চৰ্ম্মরোগবিশেষ )। 
ছি রর 1 ছিনাল ( পুংলিদে এখন ব্যবহার নাই )। 
ছিবই (অন্তাস্থ ব), 7 সপৃশতি হোস! (অস্তান্থ ব হইতে প্অ” উচ্চারণ 
ছিহই } সহজ)। 
জড়িঅ খচিত জড়িত, জড়ান ইত্যাদি । 
ঝড়ী নিরস্তর বৃষ্টি ঝড়। 
ঝলসিত দগধার্থবাচক (ঝলসিত - * 
বলুংকিঅ ও ঝলকিত অর্কাচীন ( ঝলসান ও ঝলক প্রস্ৃতি ( ঝামিঅ = 
ঝামিঅ সংস্কৃতে আছে ) হইতে হয় ত পোড়া ইট বা! বাম! )। 
বলঝলিয়া উজ্জল 
ঝাড় লত৷ গহন ঝাড়। পু 
ঝরই ক্ষরতি ঝরা, ঝরণা প্রভৃতি এবং ঝর বর শক । 
ফা বাজাল। অর্ধাচীন সংস্কতে আছে। 
টিপ, 
টক ্ | 
টুংটোঁ হিয়কর ঠুটো - 
ভব, ভাবো! বামকর উড়িয়ার ডেব.রি অর্থ বামদিক ; ডেব রিয়া 
অর্থ যে বী হাতে কাজ করে। নেট! হাত । 
ঠিক এই শেষ অর্থে পূর্ব বাঙ্গালায় ডেব্‌রা 
কথা ব্যবন্ধত আছে। 


লো লোষ্ট্ ডিল, ডেল।। 


সম ১৩১১] 


প্রাচীন দেশী শব্দ । 
ডালী 

তুম 

ডোলো 

চংচল্ল 


দেশী শব্দ। ৪৩ 


সংস্কৃত অর্থ। বাঙ্গালা প্রয়োগ । 

শাখা ডাল। 

শ্বপচ ডোম। 

শিবিক! ডুলি। 

ভ্রমণ ও পতন ঢল্‌ ঢল্‌ (অন্ত অর্থে)? 

সুত্র তাগা। 

পরিতম্চলিতং ধড়ফড়। | 

সুরসলতা তুলসী (দেবপুজ্জার ইতিহাসে এই দেশী শব্দের 
প্রয়োজন আছে )। 

কম্পিত থরহরি কম্প। 

কটি -্থত্র ডোর। 

ভ্রম, লজ্জা ধাধা। 

ভাৰ্যা! স্ত্রীলোকের সম্বোধনে, কাব্যে এই ধনি 
কথাট! কেবল বঙ্গদেশেই আছে। 

চাতকজাতীয় পক্ষিভেদ পাপিয়া 

পিতৃঘসা বাঙ্গালায় মুসলমানেরা এবং অস্ত্র হিন্দুরাও 
ফুপা, ফুফু শব্দ ব্যবহার করেন। 

ক্ষিপতি ফেলা। 

উদ্বর পেট ( মহারাটি পো ও পোড়)। 

প্রত্যাগচ্ছতি পালটান, পাল্টে । 

বসস্তোৎসব। (এই উৎ- ফাগ (উৎসবে ব্যবন্ধত বং বিশেষ )। 

মব ফাগুন মাসে হইত 

না, মধু ও মাধব অর্থাৎ 

চৈত্র বৈশাখে হইত ) 

মিথ্যা ফকা। 

বিলপতি বড়বড়, বিড়বিড় । 

গর্জতি কুকুরের ডাক হিন্দিতে সর্ধদাই প্তুক্‌না” ব্যব- 


মজ্জতি 
ছাগ 
ধক্ষ 


হৃত হয়; বাঙ্গালায়ও 'বুকৃনি” ব্যবহার 
আছে। | 
বোড়া, ডোবা। 

বোকা পাটা ( বক্রা ?) 

ভল্গুক ( অর্ধাচীন সংস্কৃতেও এইরূপ )। 


হেলা! 
হেরি: 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ ১ম সংখা 


সংস্কৃত অৰ্থ । বাঙ্গালার প্রয়োগ । 


ভীরুবাচক (নিন্দার্থে ভেড়া ( প্রথম ভীরুর নাম হইতে যেষের ভেড়া 
নাম, এখন মেষের গুণ হইতে ভীরুকে ভেড়োঁ 


_ বলাহয়)। 
মুখজাত পবন থুড়ি। 
কলহ ও রব রোল। 
পদ্বা (৭ম শতাব্বীর. “বাট” পথ অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় আছে, 
সাহিত্যে বাট পাওয়া যায়, এখন উড়িয়ায় আছে। 
যথা--শ্মশান-বাট )। - | 
চারা ভি বোলতাকে বিরুড়ি বলে, পূর্ব্ব- 
বাঙ্গালায় “বল্ল!” বলে। 
প্রভাত বিহান্‌। ণৃ 
অস্থি হাড়। 
দুর - (হন্হন্‌ করিয়া যাওয়া কথাটায় এ হন্‌ রহিয়! 
গিয়াছে মনে হয় )। 
মগডলেন স্ত্ীগাং নৃত্যম্‌ (হল্লীস শ্রেণীর নাটকেও এই নৃতা বেশি; 


কথাটা প্রাচীন দেশী এবং ক্বষ্চলীলায় ব্যবহৃত 
"বলিয়া, ইতিহাসের জন্তু উদ্ধত রহিল )। " 
বেগ হেলান (বাঁকানে! অর্থে)? 
বিনায়ক (দেশী হেরিম্বো হেরঘ (গণেশ ঠাকুর) অর্ধাচন যুগের 


_ হের্ঘ হইয়া, বিনায়কের সংস্কৃতে ও অর্থে ব্যবহৃত | দেবতার ইতিহাসের 


নাম হইয়াছে ।) জন্য প্রয়োজন আছে ) 


যে শবগুলি বাঙ্গালায় পাওয়া যায়, সেই গুলিই তুলিলাম। এমন অনেক শব আছে, 
যাহা কেবল উড়িয়া, অথবা! কেবল হিন্দিতে, অথবা! কেবল মহারাঁউিতে ব্যবহৃত । এখন 
হট, 


আদৌ প্রচলিত নাই, এরূপ শব্দও নামমালায় পাইস্াছি। 


প্রীবিজয়চন্্র মজুমদার - 


ভারতে লিপির উৎপত্তি । 

প্রাচ্য-ভীষাভিজ্ঞ গ্রথিত-নাম! বিদেশীয় পণ্ডিতের বলেন যে, লিখন-প্রণালী বিদেশ হইতে 
ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু, কেমন করিয়া কোন্‌ সময়ে এ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সে বিষয়ে 
তাহাদের তাদৃশ সস্তোষ্রনক কোনরূপ ইজিত জানিতে পারা যায় না। মহামতি সর্‌ উইলিয়ম্‌ 
জোন্দ ( ১৮০৬ খৃঃ ) সর্বপ্রথম ভারতীয়-লেখন-প্রপালীর সেমিটিক্‌ উত্তবের আভাস দিয়া যান। 
কিছুকাল পরে সুপত্তিত কপ্‌ (১৮২১ খৃঃ) সাধারণ্যে দেখাইলেন যে, দেবনাগরী বর্ণমালা 
বিদ্বেশীয় সেমিটিক বা সাইরোআরেবিয়ান্‌ হইতে উদ্ভূত। , 

পরে, ১৮৩৪ খৃঃ সুলেখক ডাক্তার আরু লেপ্‌সিয়ন্‌ এই মতের সমর্থন করেন। তার পর, 
. ১৮৫৬ খৃঃ অধ্যাপক বেবের ( ডা ০৮০::) এই পত্ডিত-দ্বয়ের অভিমত সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়তর 
যুক্তি দ্েখান। ফলতঃ, এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম এই মত বা! ₹৮০০৮)র যাখার্থ্য-প্রমাণের জন্য 
প্রকৃত তর্কজাল বিস্তার করেন। ইনিই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক।' অধ্যাপক টমাস্‌ 
বেন্ফী,, ম্যাক্সমুলরং ও হুইটুনী* নামক অধ্যাপকত্রয়ও কপ্‌-মহাশয়ের মত সম্ভবপর 
বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। - পট (P০০), বেস্টারগার্ড ( Westergaard ), 5 
বুহজর ( Biihler ), সেস্‌ (9575). এবং লেনর্মাণ্ট, ( Lenormant ) প্রভৃতি 
পর্তিতগণও তেমন কোনও যুক্তি দেখান আর না দেখান, ভারতীয় বর্ণমালার জন্মটা 
যে সেমিটিক্‌ তাহা সকলেই স্বীকার ' করিয়া 'লইয়াছেন। তবে, কেহ বা ম্প্টত:, কেহ বা 
অম্পষ্টতঃ, এইটুকুই প্রভেদ। ভাতার ডেকে (399০9) আবার" এক অদ্ভুত মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে ভারতীয় বর্ণমালা সেমিটিক হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার 
নিস্তার নাই। তিনি ইহাকে আর একমাত্রা উপরে তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,--দক্ষিণ সেমি- 
টিকের মধ্য দিয়া আপিরীয় কিইনিফর্ম্‌ হইতে ভারতীয় লিপির জন্ম। ডাক্তার বর্ণেল (Burne!) 
স্থির করিয়াছেন যে, ফিনিকীয়-উৎপন্ন পারস্ত অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয় হইতে পানী 
অক্ষরের উৎপত্তি হুইয়াছে। আমরা ভারতে লিপির উৎপত্তি-বিষয়ে এই এক প্রকারের 
মত উল্লেখ করিলাম* । 


(১) Orient und Occidunt, iii, 170 

(২) Ancient Sanskrit Literature, 2nd ed p. 621. 

(৩) Studies. p. 85 

(s) Uber don Altesten zeitreum der Indischen Geschichte, p. 97 
(5) Btymologische Forschungen, W urzel—W orterbuch, 
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প্রিন্সেপ্‌ (62089) এক অভিনব মৃত প্রকাশ করেন । তাহার মতে, অশোক-বর্ণমালার 
যা কিছু বিশেষত্ব সে সমস্ত নাকি গ্রীকবিজয়ের চিহ্ন। এই মতের পোষকতার জন্ত তিনি কয়েকজন 
- পশ্তিতও পাইয়াছেন। ওট্‌ফ্রীডু মূলর (0:2790 148119:), মুসো সেনার (9902% ) এবং 
মুসো জোসেফ, হালেভি ( Joseph [7819৮5 )--উক্ত মৃতাবলখ্বীদ্বিগের অগ্রণী । গ্রীক বা 
ফিনিকীয় আদর্শে যে অশোক-বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল, তাহ! ডাক্তার উইল্‌সনও দেখাইতে 
ভোলেন নাই। e 

এই কয়েকটী মতাবলব্বী এবং শ্বনাম-ধন্ত ফ্লীট ও টেলার ভিন্ন প্রধানত: আর কাহাকেও 
ভারতীয় লিপিপ্রথা বিষয়ে বড় বেশী কিছু বলিতে শোনা যায় না। তবে ভারতীয় লিপিপ্রধার 
. শ্বদেশ-সম্ভবের সম্ভাবনা-বিষয়ে ছয় জন যুরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি জানিতে পারা যায়। 
_ সেই ছয় জন কীর্তিান্‌ ব্যক্তির নাম__এড ওয়ার্ড, টমাস্‌, অধ্যাপক জিশ্চিয়ান্‌ লাদেন, 
_. অধ্যাপক জন্‌ ডাউসন্‌, অধ্যাপক জেসেনিয়স্, জেনেরেল্‌ কানিগু হাম্‌, এবং লগুন্‌ ইউনিভার্‌- 
সিটির অধ্যাপক গোল্ড, ই,কার। 

টমাস্‌ মহাশয় ( ১৮৬৬ খৃঃ ) বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার আদি ভ্রাবিড়ীয় বর্ণমালা । 
ইনি সেমিটিক-সম্ভৃতি-বিপক্ষে বহু যুক্তি দেখাইয়া তাহার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অধ্যাপক 
লাস্সেন্‌ ভারতীয় বর্ণমালার বৈদ্শিক উৎপত্তি-বিপক্ষে সহত্ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সাহস সহ- 
কারে নির্ভয়ে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বরণনানার চাটি কখনই বিদেশে হইতে পারে না) 
ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম ভারতে । অধ্যাপক ডাউসন্‌ বলেন--ভাঁরতের বর্ণমালায় এ প্রকারের 
বিশেষত্ব বিভ্মান রহিয়াছে যে, তাহাতে ইহাকে কখনই বিদ্বেশজাত বলা যায় না। হঁহার 
ভারতে হুষ্টির-অনুকূল কারণ যথেষ্ট বর্তমান। 

অধ্যাপক জেসেনিয়স্‌ ও গোল্ড ্,কার এই অধ্যাপক তাঁহাদের সুতীক্ষ যুক্তির, 
| দেখাইয়াছেন যে ভারতের এমন অবস্থা কোন দিন হয় নাই, যেদিন তাহাকে বিদেশ হইতে 
বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কানিঙ হাম্‌ও এই মতের অন্থ্বর্তী। এইরূপ ভারতীয় 
লিপি-বিষয়ে যুরোপীয়গণ নিজ নিজ যুক্তি ও মত দিয়! গিয়াছেন। কিন্তু, অতি ক্ষোভ ও পরি- 
তাপের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের ছুই একটা পণ্ডিত ও বঙ্গের প্রত্নতত্ববিদ্‌-রাজা রাজেন্জলাল এবং 
বঙ্গের সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার ব্যতীত অধুনাতন কিঞ্চিৎকাল পূর্ববর্তী ভারতের কোন লক্ধ- 
' প্রতিষ্ঠ সুধীব্যক্তি এই ঘোর বিবাঁদ-সন্ুল জটিল-ব্যাপারের স্থিরীকরণে আদৌ তাঁহার সচতুর 
মন্তিফ পরিচালন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, এ বিষয়ে তাহারা এক প্রকার নীরব। 
লাস্দেন্‌ ও-কপৃ, ডাউসন্‌ ও ম্যাক্সসুলয়ের মতের সঙ্গে. স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের মত প্রসঙ্গ ন! 
জানি আমাদের কি গৌরবেরই হইত ! | | 

আর্যজাতির আদি জানেতিহাসে, সংস্কৃত ভাষা, যে কি অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, 
মানবের মানস-চরিত্র ও মানসগতিতে সংস্কৃত ভাষা যে কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পাইয়াছে__ 
এবং, আর্ধযদিগের অতীত গৌরব কাহিনীর যে কৃত শত সুন্দর নিদর্শন এই সংস্কৃত ভাষা 
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শ্ববক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহা কোন্‌ ইতিহাঁস-পাঠকের অজ্ঞাত? আর্য্যগণ সুপ্রাচীন 
বৈদিককালের মন্তযুগে নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং বিবিধ বাস্তযন্তর নির্মাণ করিতেন। 
গল্পদস্তের বহুবিধ কাঁরুকার্য্য ও প্রস্তরখচিত সুরম্যগৃহনির্ম্মাণে সবিশেষ নিপুণ ছিলেন--তীহার! 
স্চীকার্ধা ও ধাতু ব্যবহারে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন--সু্ম-বস্তু ও মেষ লোমের বিবিধ বহুমূল্য 
বস্তু বয়ন করিতেন। এমন কি তখন যুক্তিবিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিকূপিত নির়মান্্রমারে 
চলিত। তাহাদের তৎকালে চিকিৎসাবিস্তা, বিবিধ বৈজ্ঞানিকজ্ঞান এবং সভ্য সমাজের উচ্চ 
আদর্শও বিস্তমান ছিল। কিন্তু, ঈদৃশ মহোচ্চসভ্যতারট় সুতীক্ষজ্ঞানসম্পন্ন জাতি ষে স্বকীয় 
পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞিন্মাত্রও মনোযোগ দেন নাই_বঙ্গুতে কি, অবহেলা-নিবন্ধন সামান্ত 
কালনিরূপণ বিষয়েও যে জগতের অস্তান্ত কয়েকজাতির নিকট আপনার অজ্ঞতা পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা নিতাস্তই শৌচনীয়। কিন্ত, যৎকালে জগতের তাঁব্ত্জাতি অক্ঞাঁনতমসাচ্ছর 
হইয়| বন্ পণ্ড স্তায় অসভ্যাবস্থায় কালযাঁপন করিতেছিল, যৎকালে বর্ণমালার স্থষ্টিবিষয়ে 
অন্তান্ত জাতি কল্পনাও করেন নাই, তৎকালে আধ্যজাতি সুগভীর চিস্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া 
রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানগর্ভ দেবভাষার মধুর সৌরভে সুমেরু হইতে 
কুমেরু পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি আমাদিগকে হুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের 'অবহেলানিবন্ধন আজ আমরা ভারতে লিপির কখন্‌ 

ও কোথায় উৎপত্তি হয়, তাহার যথাযথ উত্তরদানে অসমর্থ। তবে, আমর! যথাসাধ্য ভারতীয় 
লিপির প্রাীনত্ব প্রতিপান করিতে চেষ্টা করিব! 

" মুরোপীয় পণ্ডিতের! বলেন, বৌদ্ধসত্রাট অশোক বা প্রিয়দর্শীর ঘোষণাপত্রই ভারতে প্রাচীন- 
তম-_অন্ততঃ প্রাচীনতম লিপি বলিয়া প্রখ্যাত। তাহারা বলেন, অশোকের পূর্বে ভারতে কোন 
উৎকীর্দ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এটা তাহাদের ভুল বিশ্বাস। কেন 
না, সেদিন পেপী কপিলবাস্তর নিকট পিপ্রাও নামক স্থানে এক স্তুপ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
তাহাতে বুদ্ধের (শাক্যমুনি ) দেহাবশেষ ও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। আবার, 
সাঞ্চী নামক স্থানে এক স্ত,পমধ্যে দুইটা স্ষটিক-পাত্র পাওয়া যায়। সেই ছুইটী পাত্রে বুদ্ধের * 
প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদুগল্যায়নের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার একটা 
পাত্রের আবরণের উপর “সারিপুতস” (সারিপুত্রস্ত ) এবং অন্তটীর উপর “মহামোগলানস” 
( মহামৌদগল্যায়নন্ত ) ক্ষোদিত থাকে । ইহাতেও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। 
তথাপি পাশ্চাত্য পথ্ডিত মহাশয়ের যে কেন অশোঁকলিপিকেই ভারতের আদিলিপি বলিয়াছেন, 
তাহা জানি না। আরও তাহারা বলেন যে, অশোঁকলিপির পূর্বে কোন লিপি উৎকীর্ণ হয় নাই 
বলিয়াই অশৌকলিপিই ভারতের আদিলিপি। তাহাদের এ যুক্তি নিতান্তই অস|র। কেন 
না, তাঁহারা কোন উৎকীর্ণ লিপি পান নাই বলিয়! যে পূর্বতন ভারতবাসী লেখনপ্রণালী 
জানিতেন না, তাঁহার প্রমাণ কি? 

উক্ত প্রত্বতত্ববিনূগণের মতে, অশোকের ঘোষণাপত্র সকল দুইটা বিভিন বর্ণমালায় লিখিত। 
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তাহার! বলেন, ব্রাহ্মণেরা ষে প্রকার লিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে কখনই 
আদি লিপিপ্রবর্তক বলিয়া অনুমিত হয় না। তীহার! এই সমস্ত লিপির গঠনপ্রণালী দেখিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, অশোকলিপির অর্ধশতাবীপুর্কে লিপিপ্রথ! যৎসামান্তই উত্তর্ভারতে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। সুতরাং ২৫০ পুঃ খুঃকে অশোকের শিলালিপি-কাঁল বলিয়া স্বীকার করিলে 
সম্ভবতঃ ৩০০ পূর্ক-ধৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে কিয়ৎপরিমাণে লিপি প্রথা প্রচারিত ছিল, - ইহা 
বলিতে হয়। কিন্তু আমর! বলি--অশোক যে নানাস্থানে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন, . 
তাহার এক বিশেষ কারণ ছিল। সেটা তাঁহার নিজ শাসন ভারতের অপর সাধারণকে জ্ঞাপন 
করিবার উদ্দেন্ত। কিন্তু, প্রাচীন অর্চু্যুগে শিক্ষাবিধি স্বতন্ত্র থাকায় শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা 
উপদেশাদি দানের কোন আবস্তক হয় নাই । বোদ্ধেরা যেমন রোগের অবস্থা-ব্যবন্থা সমত্যই 
প্রন্তর-শুম্ভাদিতে লিখিয়া রাখিতেন-_সেইরূপ ভীহারাই আবার শিলালিপি ইত্যাদি স্থাপনের 
রীতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং যদি অশোকের পূর্কবে শিলালিপি ইত্যাদি নাই 
পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের লিখনপ্রণালীর অবিদ্কমানতা পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 
"৩০০ পৃঃ খৃঃ পূর্ব লিখন প্রণালী বিস্তমান ছিল না, ইহা প্রতিপাদন করিবার অন্ত কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন যে, “Reliqua Arriani et Soriptorum de 79008 4১193800115 
(Frg. F. D. O. Muller, Paris, 1846, 0. 46. ) অর্থাৎ আধ্ধ্যদিগের প্রাচীন সম্পত্তি ও 
আলেকসান্দারের “লিপি” নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ-প্থতি-ব্যবস্থা-সমূহ 
তৎকালে লিপি আকারে গ্রথিত ছিল না। নেয়ারখুস্‌ ( Nearchus ) রচিত এই পুস্তকথানির 
রচনা-কাল ৩২৫ পুঃ ধৃঃ। কাজেই, যুরোপীয় মহাত্মাদিগের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের যর্থেষ্টই 
সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ও নেয়ারখুস্ই আবার গ্রশ্থাস্তরে (U. ৪. 7 64. 9.) উল্লেখ করিয়া- 
ছেন যে, ভারতবাসীরা কার্পাস বস্ত্র বা কাগজে অক্ষর যোজনা করিত। সুতরাং যুরোগীয়- 
দিগের দোহাই যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে, নেয়ারখুসের কিয়ৎ- 
কাল পরে ৩০২ পুঃ খৃঃ মেগাস্থিনিস্‌ * উল্লেখ করেন যে ভারতবাসীদিগের কোন লিখিত 
" পুস্তক ছিল না। তাহারা অক্ষর ও ৫৪৭% জনিত না, ৪ৎ!ও ব্যবহার করিত না। 
অধিকস্ধ, তিনি এন্সপও উল্লেখ করেন যে, হিন্ুগণ শাখাপথ ( ৮7০-:০%৭ )-ও তাদস্তর্বন্তী স্থান- 
বিজ্ঞাপক ১০ ষ্টেডিয়ম্‌ (88070) ) দূরবর্তী এক এক খানি দুরত্বনিদর্শক প্রস্তর 
অর্থাৎ 02116-800৪ রাধিতেনা। প্রতিবাঘচ্ছলে যদি কেহ মেগাস্থিনিসের উক্তি উদ্ধার 
করেন, তছুত্তরে আমরা বলি যে, নেয়ারখুস্‌ ও মেগাস্থিনিস্‌ উভয়ের কেহই তাঁহাদের মস্তব্য 
প্রতিপাদক কোন যুক্তি দেখান নাই। অথচ, উভয়েই প্রায় সকালবর্তী। সুতরাং আমরা 
নেয়ারখুসের উক্তির প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শনের কোন কারপই দেখি না। আর সেগাস্থিনিস্‌ 





* Megesthenes Indica, Ed. Schwenbeck, frag xxvii (from Strabo xvi, 585) 
+.Meg. Ind. Frag xxxiv from the same source, p. 125-66. 


মন ১৩১১ ] ভারতে লিপির উৎপত্তি । ৪৯ 


বর্ণিত মাইলষ্টোন্‌গুলি যে প্রন্তরনির্ন্মিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। 
পরন্ত, সেই প্রস্তরসমূহে দূরত্বজ্জঞাপক কোন চিহ্কাদি ছিল কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ মন্দেহ বিস্তমান। 
কেন না, পুরাতত্ববিদ্‌ বর্ণেল্‌ সাক্ষ্য দিতেছেন যে অদ্যাপি তৎকালীন কোন মাইলষ্টোনই 
পাওয়া যায় নাই (8. 1. P. . 2 )। তবে, অশোকের শিলালিপি দ্বারা এই মাত্র প্রমাণিত 
হইতে পারে, যে ২৫০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে লিপি প্রথা! প্রচলিত ছিল এবং ইহা পূর্ববন্থী কোন 
লিপিপ্রথার ক্রমান্বয়। ইহা যে পূর্ববর্তী কোন লিপির ক্রমাশ্বয় তাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, 
সেই শিলালিপিতে সর্বপ্রকার অনিয়ম দেখিতে. পাঁওয়! যায় । স্পষ্ট বোধের জন্য ছু'একটা 


উদ্বাহরণও দেখান যাইতে পাবে। ৬ 
১। ৩য় শিলালিপিতে দেখা ষায় “অনপিতম্* 
৪র্থ ০৪ *  “অনপয়িসতি” 
৬ষ্ঠ ৯ ৬ পআনাপিসতি” 


২। ঘেষে স্থলে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের পুনরুক্তি হওয়া উচিত, সেই সেই স্থলেই তাহার লোপ 
হইয়াছে, যথা--"পিয়স” “জনম” প"আরভিমঞ্তে””, প্রুকরম্‌*, স্বগরম্” ইত্যাদি । 

৩। আবার বর্ণ নির্ণয়ও এক প্রকারের নয়। ভারতের দক্ষিণ দেশীয় শিলালিপিতে দেখ! 
ঘায়--"এতারিসম্‌” অপিচ “এতাদিসম্‌* ; পুনশ্চ দক্ষিণ শিলালিপিতে "অনথেক্থ” এবং ফপুদি- 
গিরির উত্তর শিলালিপিতে “অণথেস্থ”, অধিকন্ত, দক্ষিণ শিলালিপিতে “্দসন+ ও “সণ” উভয় 
প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়। 

৪। ব্যঙ্জনের পূর্বে যদ চ্ছাক্রমে অনুনাপিকু প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্ততত্ত বর্ণেলের অঙ্ু- 
মান এই ষে যখন মিন্তীরা পর্বতে অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনবধানতাতেই 
এরূপ পার্থক্য ঘটগ্লাছে। অধ্যাপক বাদিলজিউ ( 45911). ) এই মতের পক্ষপাতী । 
তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনতিকাল বিলধ্বে বৌদ্ধগণ ভাহাদের ধর্মশান্ত্রগুলি 
গ্লিখিত” বলিয়া ইঙ্গিত করে ( Der 73800013008, PB. 80 (28)1 এক্ষণে দেখা 
যাউক, খৃষ্টপূর্কা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে ব্যবহৃত হুই প্রকার ধর্ণমালা কোথা হইতে 
আসিল। বর্ণেল বলেন, ৬০০ পূর্ব বৃষ্টাব্দের কয়েক শতাবী পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলে ও পারস্ত দেশে 
তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের লিপিপ্রণালী ভারতবাসীদিগের জানা ছিল। 
সলোমনের নিমিত্ত ফিনীসিয়গণ সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতে আসিয়।ছিল এবং তথায় “ময়ূর” লইয়া 
যায়। এ ঘটনা সত্য হইলে আমরা নিঃসন্দেহে মনুরার্থ হীক্র “তুক্ষি* (10101) শব্দকে 
ভামিল “তোঁকাই* শব্দজাত বলিতে পারি (1)৮ Caldwell, Com. Gram, 0, 66 ) 
পারসিকগণ দরায়ুসের অধিকারকালে ৫০০ পুঃ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব ও উত্তরভারত আক্রমণ করে 
বং "পাপিপলিস্” ও “নকৃষেরুস্তমের?, শিল।লিপিতে “ ভারত’? ২১শ ও ১৩শ বিভাগ বলিয়। 
ক্ষোদিত হইরাছে। 

্যাক্সসুলর উল্লেখ করেন যে, এইকপে আলেক্জাার্‌ কর্তৃক ভারতাক্রমণের পূর্বে "অন্ত 


৭ 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা । [১ম সংখা 


জাতীয়দিগের নিকট হইতে লিপিপ্রণালী শিক্ষা করিবার পক্ষে অথবা! শ্বয়ং এই প্রণালী 
সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভারতবাসীদিগের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। কেন না, ভারতবাসীদিগের 
এই পন্ধতির উদ্ভাবন বা পোষণ-পক্ষে সামান্ত মাত্রও চিহ্কাদি অভ্ভাবধি দৃষ্ট হয় না। ইহার! - 
যে অন্তকৃত লিপিপন্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা অবস্তই স্বীকার করিতে হুইবে। 
এ দিকে অশোক-শিলালিপিতে যে ছুই প্রকারের বর্ণমালার পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে উত্তর 
বর্ণমালার সহিত আরেমেক বর্ণমালার সাদৃশ্ত পরিলক্সিণ্ড হয় এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ বর্ণমালার 
কতকগুলিও যে সেই একই মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা.স্পষ্টই অস্থমান কর! যায়। 
ইহাই ম্যাক্সমূলরের মত। রঃ 

শুধু তাহা নহে,_অধিক দিনের কথা নয়,-বর্ণেল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন যে দক্ষিণ 
ভারতে তৃতীয় এক প্রকারের বর্ণমালা! দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন তামিল নামে বিখ্যাত, 
তাহাও সেই একই মূল হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে । এই বর্ণমালা যদিও অশোকের বর্ণমালার 
সহিত কতক সংশ্রবযুক্ত, তথাপি অশোকের বর্ণমাল৷ হইতে ইহা ম্পষ্টতঃ উৎপন্ন নহে অথব। 
উক্ত বর্ণমাল! এই তামিল-বর্ণমাল! হইতে সমুৎপন্ন নয়। শেষোক্ত ছুইটী বর্ণমালার সেমিটিক 
বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাহাদের বিশিষ্ট প্রমাণ বোধ হয় এই 

উক্ত শিলালিপিতে শেষোক্ত দুইটা বর্ণমালাতেই ন্বরবর্ণ-নিরূপণপক্ষে নিয়মের যথেষ্ট 
অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া! যায়। সেমিটিক বর্ণমালার স্কায় এই হুই বর্ণমালার আত্তবর্ণ আছে; 
কিন্ত, শব্ষের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পর ইহার উচ্চারণ হইয়া থাকে ; প্রাচীন তামিল বর্ণ- 
মালায় আদিবর্ণ "ই” ও পউ” ব্যঞ্জনবণ “7” ও “৮” হইতে সামান্তই- পৃথকৃ। সমস্তই শ্বাঁকার 
করিলাম। কিন্ত, কোন্‌ যুরোপীয় পণ্ডিত না বলিবেন যে, যে সমস্ত ভাষায় স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনের 
উপর নির্ভর করে, সেই সমন্ত ভাষার উপযোগিতার নিমিত্ত ফিনিসীয় বর্ণমালার উৎপত্তি ? 
সেমিটিক বা সাইরো-আরেবিকে সে নির্ভরত| আছে, তাই তাহ! ফিনিসীয় হইতে উদ্ভূত বলিতে 
পার! যায়। কিন্তু সংস্কৃত বা দ্রাবিড়ীয় ভাষায় সে নির্ভরতা আছে কি? তবে ইহাদিগকে কেন 
সেমিটিক বা ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন বলিতে যাইব? ভারতীয় লিপিপ্রথা কখনই ফিনিসীয়- 
দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, যদি খৃঃ পুঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে 
ভারতে (অবশ্ মুরোপীয়দের মতে ) লিপিপ্রথার আরম্ভ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে খৃঃ পুঃ 
নবম শতাব্দীর পর, যে ফিনিসীয়গণ ভারতবাসীদ্িগের সহিত বাঁপিজ্য-সবন্ধ-পরিহার করে, সেই 
ফিনিসীয়দ্বিগের নিকট হইতে খৃঃ পুঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভার্তবাসীরা কথন লিপিপ্রথার 
অনুকরণ করিতে পারে না। দি তাহার| অন্ত কোন যুক্তি ছারা প্রমাণ করিতে চাহিতেন, 
তাহা হইলে তাহাদের মনস্ক(মনা কতক সিদ্ধ হইতে পারিত। এক্ষণে ফিনিসীয়দিগের বর্ণমাল! 
হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা না করিলে ম্যাক্সমূলর মহাশয়ের বাক্যের যাথার্থ্য 
বোধগম্য হয় না। এদিকে আবার . কপুর্দাগিরিতে অশোকের যে উত্তর-শিলালিপি রক্ষিত 
আছে, যুরোপীয়গণ বলেন, তাহা অন্থান্ত সেমিটিক বর্ণমালার ন্তায় দক্ষিণ হইতে আরস্ত করিয়া 


লন ১৩১১] ভারতে লিপির উৎপত্তি । ' ৫১ 


বামভাগে সমাপ্ত, (আমর! কিন্তু ইহাকে বাম হইতে আরস্ত:করিয়া দক্ষিণদিকে পাঠ করিয়াছি )। 
যাহা হউক, দক্ষিণ-শিলালিপির বর্ণমাল! যদিও বিপরীত ভাবাপন্ন, তথাপি শিলালিপি পাঠে, 
তাহার! নাকি ম্পঃ বুঝিয়াছেন, যে'এক সময়চ্এই বর্ণমালার আরস্ত দক্ষিণদিকেই ছিল। ইহাই 
অধিকাংশ যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের,মত। তাঁহাদের মত এই যে, এই বর্ণমালার সহিত হিমীরাই- 
টিক বর্ণমালার বিশেষ সাদৃষ্ঠ আছে এবং ইহাও সেই বর্ণমাল! হইতে উদ্ভূত । হিমীরাইটিক্দিগের 
নিকট ভারতীয়দের লিপিপ্রথা শিক্ষা বড় আশ্চর্যের বিষয়। কোন্‌ যুক্তিবলে ইহা স্থিবীকৃত 
হইতে পারে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের লোকেরা খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতকে বর্ণ- 
মালা-শিক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল? বিদ্ন্মওলীর সকলেই বিদিত আছেন, সেদিন একজন ফরাসী 
পর্যটক যে বুটে, ফীভন্‌: হিমীরাইটিক্‌ { Boutrophedon Himyaritic) শিলালিপির আবি- 
ছার করিয়াছেন, তাঁহার অক্ষর বামদ্িক হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ( letter by von Malt- 
zan in the Alig. Zeitung for March lst 1871, pp. 10-11) এক্ষেত্ৰে অশোক 
লিপি যাহা বিপরীত-ভাবাপন্ন, তাহা কিরূপে হিমীরাইটিক' সম্ভূত হইতে, পারে। প্রত্যুতঃ খৃঃ 
পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে হিমীরাইটিক সভ্যতা সম্পাদিত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ । 
মুদো হালেভি (7916.)) হিমীয়রাইটিক সভ্যতার কাল খৃষ্টপূর্ক চতুর্থ শতাব্দী বলিয়! অনুমান ' 
করেন। অধিকন্ত, যে হিমীরাইটিকৃদিগের স্বরবর্ণের আঁদৌ প্রয়োগ নাই--ত্াাহারা কেমন 
করিয়া শ্বরবিপুল সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাঁষাপ্রয়োগকারী ভারতীয়গণকে লিপিমাল! যোজনা 
করিতে শিখাইবে ? 

“মহারাজ অশোকের লিপি পাঁলিভাষায় লিখিত। ইহা! সর্বজন! সম্মত। কিন্ত, আমরা 
পালী অক্ষরগ্জণি বিদেশী অক্ষরসন্তৃত, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের স্বপক্ষ 
॥ সমর্থনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমদের মতে, যদি পালী অক্ষর ফিনিসীয়, আরমীয় 
অথব। হিমরাঁইটিক ইত্যাদি কোন বর্ণমালা হইতে, গঠিত হইত, তাহ! হইলে যুরোপীয় পপ্ডিতজন- 
কল্পিত গান্ধারলিপির কোন মূল, পালীর আকার ও উচ্চারণগত কিছু না কিছু সাদৃস্ত 
দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় উক্ত ভাষার আকৃতি ও উচ্চারণের তুলনায় 
আমরা কিছুই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। পানির সহিত তুলনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, 
তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম । 

১। মিসরদেশের কোন একটা অক্ষর পাঁলির সমোচ্চারণযুক্ত কোন একটা অক্ষরের 
সতৃশ-নয়। 

২। ফিনিসীয় বর্ণমালায় ১২টা অক্ষরের মধ্যে কেবল একটা মাত্র “গিমেল” অক্ষর পালির, 
প্গস্র সহিত কতকটা ভূল্যাকারবিশিষ্ট। 

৩। হিমরাইটিক অক্ষর গুলির সহিত পাঁলির কেবল প্ৰ”গ ও *ব” এই দুইটা অক্ষরের, 
কথঞ্চিৎ শ্ীক্য আছে। 

৪1 আরমিয়ান অক্ষরগুলির মধ্যে একটা মাত্র অক্ষরও পাঁলির সহিত মিলে না ,তবে 


শা 
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যদি ইহার *শশ্র স্থানাপন্ন অক্ষবকে উল্টা করিয়! দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা পলির "শ”র 
সহিত কিঞ্চিৎ মিলিলে ও মিলিতে পাঁরে। 

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত গান্ধার অক্ষরের 
যতটুকু সাদৃশ্ত, পালিব সহিত তাহাদের পতাংশের একাংশেরও সাদৃশ্য নাই। পালির সহিত 
ফিনিসীয় ইত্যাদি বর্ণমালা কণামাত্রও মিলে না । সকলেই জানেন, পালি ও গান্ধার লিপিতে 
পরস্পর এক্য নাই। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে দুইটী লিপি একটী লিপির 
শাখা নহে__অর্থাৎ গান্ধারলিপি সেমিটিক বর্ণাত্মক এবং পালিলিপি সেমিটিক হইতে পৃথক্‌। 

ফিনিসীয় বর্ণমাল! হইতে জাঁতভাষাক্ স্বরবর্ণ পৃথক্‌ হয় নাই। ইহাদের অক্ষর ছারাই 
স্বরের কার্ধ্য হয়। কিন্তু পালিতে ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের চিহ্নমাত্রই অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রীক, 
ইংরেজি, হিমরাইটিক, মিডিয়ান, ইথিয়পিক, আরবী, কুকী পহলুই, ইত্যাদি যে সমস্তলিপি 
ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের ক্রম ( অ-ব-গ দ-হ ইত্যাদি ) ফিনিসীয় বর্ণমালার 
সহিত মিলে । কিন্তু, পালির বর্ণমালাব ক্রম এরূপ নয়। 

এই সকল কাবণ হইতে প্ৰতীতি হইতেছে যে পালিলিপি ফিনিসীয় অথবা তজ্জাত কোন 
লিপি হইতে গঠিত হয নাই। ইহা ভারতে আ(্য্যগণ কর্তৃক নির্ন্নিত স্বতন্ত্র একটা লিপি। ইহা 
হইতেই ভারতের বাহিরে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতির এবং তিব্বত হইতে মঙ্গোলিঘা! পর্য্যন্ত মধ্য 
এসিযার লিপি-নিচয় গঠিত হইরাছে। তবে ডাক্তার গুফ্রে্ট, মূলর, ডাক্তার ষ্টিভন্সন্‌, ডাক্তার 
গোল্ড স্মিথ, লেনর্মন্ট, বর্ণেল প্রভৃতি পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মৃত দিয্াছেন-__তৎ- 
সমুদয় যে অযৌক্তিক, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। পালি অক্ষরের সহিত যে আরমিয়াঁন 
অক্ষরের আদৌ মিল নাই, তাহা আইজাক্‌ টেলারও দেখাইয়াছেন। 

ভাক্তাব বুহ লরের মতে প্রাচীন ভারতে দুই প্রকাবের অক্ষর ব্যবহৃত হইত। তাহাদের 
নাম প্খরোটি” ও “ব্রাহ্গী"। খরোষী খৃঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীর দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত 
ব্যবহৃত হইত। ইহার ব্যবহার পূর্বে আফগানিস্থান এবং উত্তব পঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
(৬৯* হইতে ৭৩" ৩ পুর্বে এবং ৩৩ঃ হইতে ৩৫" উত্তরে) ইহা বাম হইতে আরস্ত করিয়া দক্ষিণে 
সমাপ্ত হইত। কিন্তু অপর বর্ণসালা "্রার্ষী”ই এতহুভয়েব মধ্যে প্রাচীনতর। ইহাই জাতীয় 
বৰ্ণমালা । ইহা হইতে অন্তান্ত বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা! দক্ষিণ হইতে আরম্ভ 
করিয়া বামে লিখিত হইত । ডাক্তার বুহলর বলেন ঘে ইহা ফিনিসীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম 
কোন লিপি হইতে উৎপর। তিনি এরূপ বলেন যে বর্ণমালা ভারতীয় বণিক্‌ সম্প্রদায় কর্তৃক 
মেসোপোটেমিয়! হইতে ৮০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে আনীত হয়। ৫০০ খৃঃ পুঃ হইতে ২০০ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিলালিপিগুলি প্রাকৃতে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত শিলালিপির আরম্ভ ২০০ 
খৃষ্টাব্দ । সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীনতম নাগরী শিলালিপি আছে, সেগুলির সময় ৭৫৪ 
খষ্টান্দ । আর, এই বর্ণমালার যে সমস্ত প্রাচীনতম পাগুলিপি পাঁওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে 
কোনটাই খৃষ্টীব একাদশ শতাবীর পূর্ববর্তী নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে নাগরীর প্রভাব পূর্ব- 


সন ১৩১১ ] ভারতে লিপির উৎপত্তি । ৫৩ 


দিকে বহুল বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কালক্রমে ইহা হইতে বাঙ্গাল! বর্ণমালায় উৎপত্তি হইয়াছিল) 
কতকগুলি খরোঠী সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা আরামেক সমুৎপন্ন । বহু প্রাচীনকাল 
হইতে ৬০০ খৃষ্টান পৰ্য্যন্ত সংখ্যাগুলি অক্ষরের সাহায্যেই ব্যবন্বত হইত। এইগুলি প্রাচীন 
মিসর হইতে গৃহীত হইয়াছিল । এইরূপ ভাবে বুহলর নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি 
এইরূপে বর্ণের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমর! তাঁহার মতের পক্ষপাতী নহি। 
ডাক্তার বুহলরের ন্যায় ডাক্তার টেলর ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারত্তীয় লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহা- 
দের নিজ নিজ মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে একখানি 
বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে । কাজেই আমার এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে সেগুলির আলো- 
চনায় বিরত রহিলাম। 

আমর পূর্বে বলিয়াছি-_লেখন-প্রণালী যে ভারতের বহিঃপ্রদেশে ব্যবহৃত হইত, হিন্দুর! 
তাহা জানিতেন। আমাদের এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত পাঁণিনির ৪১1৪৯ সুত্র হইতে বেশ বুঝা 
যায়। এই সুত্রে তিনি যবনানী-শব্দের ব্যুৎপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন। যুরোপীয়দিগের মতানুসারে 
খৃঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলিক্ৃত পাণিনির মহাভাষ্য অঙ্গুসারে, পাণিনি যবনদিগের 
লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, এই ষবন শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য । পাঁণিনির 
সূত্র ও মহাভাষ্য নিম্নে গ্রকটিত হইল। সুত্র যথা 

সইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-কদ্র-মূড়-হিমারণ্য-ষব-যবন-মাতুলাসাধ্যাণাম্‌ আণুক্‌* 

মহাভাষ্য ষথা--- | 

পহিমারণ্যয়োর্‌ মহত্বেগ। হিমারণ্যয়োর মহত্ব” ইতি ব্যক্তব্যম্‌। মহদ্ধিমন্‌ হিমানী। 
মহদ্‌ অরণ্যম্‌ অরণ্যানী। “্যাবদ্‌ দোষৰ” স্যাবৎ দোষ” ইতি বক্তব্যম্‌। দোষে যবে! যবানী। 
যবনাল্লিপ্যাম্‌। প্ৰবনাল্‌ লিপ্যাম্‌” ইতি বক্তব্যম্‌। যবনানী লিপিঃ।” ইত্যাদি। 
_. পতঙ্জলির পূর্ববর্তী পাণিনির বার্তিককার কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী 
অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। ইহ! হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যবন শব্দটা যখন জাতি; 
ব্যঞ্জক, তখন যে নিশ্চয়ই পাঁণিনির পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, ত্বিযয়ে কোনই সন্দেহ নাই 
কিন্তু পাঁণিনির পূর্বে বিলে কোন্‌ সময় বুঝায় তাহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। 
প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্ডই্,কার তীহার “Panini's 725০০” নামক গ্রন্থের ২২৫--২২৭ পৃষ্ঠায় 
বলিয়াছেন যে, পাঁণিনি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্কে জীবিত ছিলেন। এ সমন্ধে তাহার প্রধান 
যুক্তি এই যে *নির্ব্বাণো বাতে” এই অষ্টম (২৫০) সুত্র-বুদ্ধদেবের নির্বাার্থ বিজ্ঞাপক বা 
পোষক নহে। অতএব পাণিনি বুদ্ধঘেবের পূর্বববর্তী। এই একই সুত্র আবার শাকটায়নের 
(৪1১1২৪৯) ব্যাঁকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার যক্ষবর্স্মন্‌ এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন যেন গোল্িই,কারের ব্যাখ্যা নিতান্ত রূঢ় বলিয়া বোঁধ হয়।_-"অবাতে কর্তরি। নির্বাণো 
মুনিঃ ৷, নির্বাণঃ প্রদীপঃ। অবাঁত ইতি কিম্‌। নির্ববাতো বাতঃ । নির্ববাতেণ বাঁতে |” আবার 
অধ্যাপক বেন্ফী (06810101169 d. Sprachwissenschaft 10, 48 0.1) পাণিনিকে পায় 
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৩২৯ পুর্ব-খৃষ্টান্বের ব্যক্তি বলেন। অধুনাতন অধ্যাপক ওক্রেক্ট ( Aufrech )এর মতে," 
পাঁণিনি খৃঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকরপ । লাস্সেনের মতে পাঁণিনি ৩২৭ খৃঃ পুঃ জীবিত 
ছিলেন। কেহ কেহ আবার 'এমনও বলিয়া থাকেন যে, তিনি খৃঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্যক্তি। 
কেবল একমাত্র ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র-পাঁণিনিকে খৃঃ পৃঃ দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। 
এক্ষণে পাণিনির আবির্ভাবকাল যাহাই হউক ন! কেন: ইহা স্থির নিশ্চয়, তিনি পুঃ খুঃ দ্বিতীয়, 
শতাবীর বৈয়াকরণ নহেন। সে যাহাই হউক, পাণিনি যবন. শব্দে এসিয়াটিক বা' যুরোপীয় 
“গ্রীক” অর্থে কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শর্দ' আসিরীয়' বা পারস্তদ্িগকে লক্ষ্য 
করিয়া. প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন' শব্দটা হীক্র Ya৮৪৷: শব্দের সহিত 'সম্পর্ক যুক্ত 1707 
I০০৮০৪ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা বৃত্তিতে “যবনাঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জাতে” 
এই বাক্যটী প্রাপ্ত হওয়া যাঁর ॥ “যবনগণ: শয়নাবস্থায্ন আহার করে “এই পদ্ধতি, হইতে স্পষ্টই 
বুঝা, যায় ষে এক' সময়ে: প্যবন” শব্দদ্বারা এসিয়াটিক ' গ্রীকদ্িগকেই বুঝাইত। পরে ইহা 
আরব অর্থেও গৃহীত হইয়াছিল। রেনো ( Reva.) ও বেবের যরন অর্থে গ্রীকই বুঝেন'। 
এক্স ষবনানী অর্থে যেলিপি বুঝায়, তাহা নিঃসশ্দেই। কিন্তু পাপির্নির কাল' ৩৫* খৃঃ পুঃ 
ধরিলে ইহা গোল্ড্,কারের পারস্তলিপি বুঝায়, নতুবা বেবেরৈর মীমাংসা: অনুসারে গ্রীক 'বা' 
ফিউনিফর্ম্‌ লিপিও বুঝাইতে পারে। যাহা: হউক পাণিনি-্থত্র সমুদায়দ্ারা স্পষ্টই প্রতীক্মান 
হয়, তাঁহার সময়ে ভারতে লিপিপ্রথ। প্রচলিত ছিল'। হৌগ বলেন, বিলুপ্ত প্রাচীন আর্ধা- 
সাহিত্যের নষ্টাংশে যাহা কিছু পাওয়া! যায়, তাহাতে লিখনার্থ কোন ধাতু ব! শবের' ব্যবহার 
নাই। কিন্তু যখন লিপিপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই, তখন বৃহৎ গন্ঠ ব! বিজ্ঞানসঙ্গত গ্রন্থ কিরূপে 
রচিত হইত, তাহা আমরা! সহজে বুঝিতে পারি না.। 

আমরা পূর্কেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রস্থে লিখন বিষয়ে কোনরূপ ইঞ্জিত৷ না থাকিলেও থাকিতে 
পারে। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, গ্রাচীন। ব্রাহ্মণের! কোন পবিত্র বিষয় লিপিবদ্ধ করা ভয়ানক 
পপ মনে করিতেন! আবার ম্যান্সমূলারও বলিয়াছেন, “There are stronger arguments 
than 01059 to prove that before the time of Punini or' before the spread’ of 
Buddhism.in India writing was absolutely’ 1Inknown.” তিনি এমনও বলিয়াছেন: 
ষে পুস্তক, মসি, কাগজ বা: লিপি. বুঝায়, এমন' কোন শব্ধ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। তাঁহার এই 
মৃত নিতাঁস্তই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কেননা ব্যাকরণের স্তায় এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার 
যে কখন লিপিপ্রথার সাহায্য ব্যতীত রচিত হইতে পারে, ইহা আমর! ধারণাই করিতে পারি 
নাঁ। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন লিপি কাহারও বিদ্বিত' ছিল না, তখন তাঁহারা কেমন 
করিয়। বিশুদ্ধ গন্ঠে বৃহৎ বৃহৎ নীতি গ্রস্থ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তি, ব্যাকরণ, কোষ ও ধর্ম্মগ্রস্থাদি 
রূচন। করিতেন, তাহাদিগকে পৌর্ধাপর্ধ্যান্ুসারে সজ্জিত করিতেন, এবং কেমন করিয়া তাহা- 
দ্রিগকে অধ্যায়াদিতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সমন্ধ নির্ণয় করিতেন। অক্ষরজ্ঞাঁন ব্যতীত - 
কেমন করিয! যে ব্যাকরণের সন্ধি-সুাদির বিস্তমানতা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমা- 


সন ১৩১১] ভাঁরতে.লিপির উৎপতি। ' ৫৫ 


দের ক্ুত্রবুদ্ধির অগম্য । আত্রও পর্য্যন্ত কত জ্যোতিষিক গণনার নিদর্শন রহিয়াছে, যাহাতে 
খৃঃ পুঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেশাস্তর (1.26160৫6) ও দ্রাঘিমা রেখার (Longitude) 
অংশ দ্বারা নক্ষত্রের যথার্থ স্থান নির্ণাত হইত। কিন্তু এতৎ সমুদায় কি সংখ্যারাশির জ্ঞান 
ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, ধাহাদের 
এরূপ উন্নত লিখিত অস্কশান্ত্র ছিল, তাঁহারা বর্ণমালার জ্ঞানবিরহিত ছিলেন। ম্যাকাসূলর 
পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থে লিপি বিজ্ঞাপক কোন শব্দের প্রয়োগ নাই বলি! নিতাস্তই ত্রাস্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণে বর্ণ, কার, কাঁও, পত্র, সুত্র, অধায়, গ্রন্থ ইত্যাদি সংজ্ঞার 
প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাত হইলে প্রাচীন ভারতে লিপিপ্রণালী অজ্ঞাত ছিল এ কথা আমর! কখনই 
বলিতে পারি না । “গ্রন্থ” শব্দের অর্থ "একত্র করা ।” ইহা তালপন্র সমুদার বিদ্ধ করিয়া 
একত্র সমাবেশকপ প্রাচীন হিন্দুপ্রথার দ্যোতক। তালপত্রের পুথি এখনও আমাদের. এই 
অর্থের জাজ্জ্বল্য উদাহরণস্বরূপ বিদ্তমান। বন্ধন করা হয় বলিয়! জর্ম্মান্‌ ভাষাতে Bnd শব্দের 
অর্থ গ্রন্থ। বোটলিক্দ (69801202) এবং রোথ (7১০) বলেন, “গ্রন্থ শব্দের অর্থ লিখিত 
পুস্তক, ইহাতে অন্ত কিছু বুঝায় না” এইপ্সপ লাটিন 1930৪ বলিলে লিখিত পুস্তক বুঝায়, 
অন্ত কিছু বুঝায় না। *বর্ণশবের অর্থ চিন্ত।. “কার”শব্দে লিখিত ও উচ্চারিত চিহ্ন উভয়ই 
বুঝায়। অক্ষর” ইংরেজি "35118১1০”এর অর্থস্োতক। ইহা “বর্ণ” ও “কার” উভয়ের অর্থও 
বুঝায়। “অক্ষর” শব্দ সর্বপ্রথম যন্ধুঃসংহিতায় প্রযুক্ত হয়। খকের ইহার দুইবার প্রয়োগ 
দেখ! যায়। যথা-- 
"গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাময্রৈষ্ট ভেন বাকং। 
বাকেন বাকং দ্বিপদ! চুষ্পদাক্ষরেপ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥” থক্‌ ১ম, ১৬৪ সু, ২৪। 
পাণিনি “লিখন” অর্থর্ঞ্জক “লিপি” ও “লিবি’” শব্ধ তাহার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে ব্যবহার 

করিয়াছেন ( দিবাবিভানিশা-প্রভাভাস্করাস্তানগ্াদিবহুনান্দীকিং লিপিপিবিবলি (৩২1২৯ )। 
আমরা পূর্বে দ্েখাইয়াছি যে পাণিনি পঘবনানী” শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন, কাত্যায়ন ও 
পতঞ্জলিও অর্থ করিয়াছেন যে “যবনানী” শব্দের অর্থ প্যবনদিগের লিপি” । অতএব ইহা 
হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে ষবনদিগের লিপি বলিয়া একটা স্বতন্ত্রলিপি 
ছিল। পাঁণিনি-" 

*সমুদ্াঙ্‌ভ্যো যমৌধগ্রন্থে (১৬৭৫) 

"অধিকুত্য কৃতে গ্রস্থে”'( ৪৩৮৭ ) 

পকৃতে গ্রন্থে” ( ৪/৩১১৬ ) 

পকণ্টকানীকসরকমোদকচষকমন্তকপুস্ত কং” ( পুল্লিঙ্গ সুত্র ২৯ ) 

“লিখ, অক্ষরবিন্তাসে’” ( তুদাদিগণ ) 

প্বরিতেনাধিকার্ঠ? (১৩1১১) 

এই সুত্রগুলিতে “গ্রন্থ” ও পপুস্তক” শব্দ এবং এমন কি "লিখ ধাতুও ব্যবহার করিয়াছেন । 


ডে সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ [>ম সংখ্যা 


গতঞ্জলি ও কাত্যায়ন প্রমাণ করিয়াছেন যে পাণিনি যে প্রকারে "অধিকার পদের সংজ্ঞা 
দিয়াছেন, তাহা লিপিজ্ঞান স্বীকার ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নয়। পাণিনি *রেফ, প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং স্বরিত-চিন্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি কাত্যায়ন *রেফের” বুৎপত্তি 
দেখাইতে গিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে "রেষ্” প্র” বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নম্ব। অষ্টাধায়ীর 
ষষ্ঠ অধ্যায়েব তৃতীয় পাদের ১১৫ সুত্র পাঠে জান! যায় যে, পাণিনির সময়ে পন্বস্তিক* আর্দি চিহ্ন 
ব্যবহৃত হইত। উক্ত গ্রন্থের "বান্থপ্যাপিশলেঃ” (৬1১৯২), পঅবঙ্.ক্ফোটায়নন্ত” (৬১১২৩), 
পন্ততো গার্গ্যন্ড (৮,৬২০ ), পলোপঃ শীকল্যন্ত” (৮৩১৯), প্লঙঃ শাকটায়নভ্তৈব* (৩৪।১১১ 
মাদ্রাজ সংস্করণ), “ইকোত্স্বোহড্যোগা লবন্ত” (৬া৩।৬১১ “বৃতোভা[রদ্বাঞ্রস্ত” (৭২1৬৩) প্তৃষিমুধি- 
কৃশেঃ কাশ্তপন্ত” (১1২২৫) ইত্যাদি সুত্ৰ হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে পাণিনি, আপিশলি, 
স্ফোটায়ন, গার্্য, শাকল্য, শ।কটায়ন, গাঁলধ, ভারদ্বাব্স এবং কাশ্তপ-ব্যাকরণ জানিতেন। 
কেননা, পাণিনি এ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া কে 
না বলিবে, পাণিনির সময় যে লিপিপ্রপালী ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । পাঁণিনি 
তাহার ব্যাকরণে *গ্রন্থ’শব্দ চারিবার প্রয়োগ করিয়াছেন। আর তাহার ব্যাকরণে "রেফ+ 
বিস্তমান থাকায় সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে এগ্রন্থ”শব্দের অর্থ লিখিত পুস্তক ভিন্ন অন্ত 
কিছুই হইতে পারে না। পাণিনি পোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "লোপোইদর্শনম্‌”। যদি তাহার 
সময় পিপি প্রণালী না থাকিবে, তবে “লোপোহশ্রবণম্” এ কথা কি তিনি প্রয়োগ করিতে 
পারিতেন না? আশ্বলায়নের শ্রৌতসুত্র ও ভিন্ন ভিন্ন বেদের প্রাতিশাখ্যে এইরূপ বিষয় সমস্ত 
উল্লিখিত আছে যে, লিখন প্রণালীর বিস্তমানতা অস্বীকার করিলে, সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা 
আদৌ অসম্ভব হইয়৷ পড়ে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাশিনির কাল খ্‌ঃ পূঃ নবম বা দশম 
শতাব্দী অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালের বহুপুর্ব্বে এবং কথিত সংস্কৃত 
গাথার ভাষায় পরিণত হইবার বহপুর্বে ত্রয়োদশ পুঃ খৃষ্টাব্বকে ভারতীয় লিপির উৎপত্তিকাল ধরা 
যাইতে পারে। অপিচ, ত্রাঙ্গণগ্রন্থেও “কা” ও "পটল শব্ধ পাওয়া যায়। ইহাদের "পুস্তক 
'বিভাগ” শতপথরান্মণে লিখিত আছে যে, "এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয় তাহার দ্বিগুণ পড়ক্তি 
তিন বেদে আছে। এক বর্ষে ১০৮০০ (৩৬০ ১৩০) মুহুর্ত দ্বিগুণ আছে। ইহা হইতে দেখা. 
যাইতেছে, যদি তখন তিন বেদের লিখিত পুস্তক ছিল না, তাহা হইলে বেদের পঙু.ক্তি-গণনা 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পাণিনিও_একটা সুত্র দিয়াছেন, “ছন্দন্তপি দৃশ্যতে” ( 1১1৭৬ )। 
এই সুত্র পাঁণিনিকর্তৃক প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ কর! যায় যে পাণিনি যদি লিখিত বেদ ন! দর্শন 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার “বেদেও দেখা যাঁয়”” এ কথ! বলিবার তাৎপর্য বা প্রয়োজন 
কি? যাহা হউক, এইরূপ প্রয়োগাদি দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে এই অমৃতময়ী দেব্ভাষার 
লিপি যে কতকাল হইতে রহিয়াছে, তাণ নিরূপণ করা ছুঃসাধ্য। তবে এই পধ্যস্ত মুক্তকঠে 
বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ থ্‌ঃ পৃঃ যোড়শ কিংবা! সপ্তদশ শতাব্দীর পবে কখনই লিপির উৎ- 
পত্তি হয় নাই। তবে, কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা খৃঃ পূঃ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে 


পল 


স্ন ১৬১১ ] ভারতে লিপির উৎপত্তি । ৫৭ 


ভারতীয় লিপির স্থাই স্বীকার করিতেছি । পাপিনি এবং তাহার পূর্বপুরুষগণ যে লিপি ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারের লিপি এক্ষণে তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য 
হইতে পারে । কিন্ত বিবেচ্য বিষয় হইলে কি হইবে, তাহা আমাদের জানিবাঁৰ কোনও উপায় 
লাই । পরস্ত, তাই বলিয়া কি ভারতীয় লিপি বাক্টীয় বা ফিনিসীয় অথবা হাইত্রিটিক লিপিসম্ভৃত, 
ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব ন! । আমাদের এ দেবভাঁষায় লিপ দেবকল্প থঘি- 
সেবিত ভারতেই সঞ্জাত। অন্ত কোন ভূমি ইহার জন্মভূমি হইতে পারে না। কারণ, সেই সুদূর 
সুপ্রাচীন অতীতে, ভার্তবাসীদিগকে পিপি-প্রদান পক্ষে, যদ্ি কোন জাতির কমন! করা যায়, তবে 
সেই জাতি হয় পারস্ত, নয় ফিনিসীয় কি হীক্র। কিন্ত, যদি কেহ পালি অক্ষরগুলি পাশ্চাত্যলিপির 
লহিত তুলন! করিয়া দেখেন, তিনি দেখিবেন যে ইহার সংখ্যা কি আকুতি কিছুতেই পাশ্চাত্য 
লিপির নাদৃষ্ত হইবে না । আমরা পূর্বেই আভাষ দিয়াছি ধে পালির কি মাত্রা কি লিখিবার 
ধরণের সহিত পাশ্চাত্য কোন লিপির কপামাত্রও মিল নাই। স্থতরাং ভারতীম্ম লিপির 
পাশ্চাত্য উত্তবের কথা যিনি যতই বলুন না কেন, তাহা কখনই গ্রাস্থ হইতে পারে ন!। প্রকৃত 
প্রস্তাবে বলিতে গেলে, তৎকালে চীনদিগেরও ভারতকে লিপিপ্রপান করিবার কিছুই ছিল না 
এবং মেই সময় ভারতের নিকটবর্তী কোন দেশেই এমন কোন জাতিই ছিল না, যাহার! 
ভারতকে বর্ণপ্রদানের উপযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে যে 
হিন্দুগণকর্তৃকই পালির আকার ও গঠনপ্রণালী কল্পিত হইয়াছিল। তবে, একপ হুইতে পারে 
যে তাহার! সেই সময় ভারতে প্রচলিত কোন দেশীয় আদর্শে তাহ! গঠিত করির(ছিলেন। 
"জগতে যাবতীয় বর্ণমালা আছে, তথাধো সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক 
বর্ণমালার নিকটবর্ী। যে ফিনিসীয় বর্ণমালা সমগ্র যুরোগীয় বর্ণমালার মুল, তাহাতেশ 
ভাহার ক্রম, সংখ্যা ও মাত্রাদি বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার প্রত্যেক উপাদানের অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ফিনিসীয় বর্ণোৎপন্ন সমস্ত সাইরে!-আরেবিক ভাষায়, এমন কি 
গ্রীক ও লাটিনে পর্যস্ত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার উপাদানের অভাঘ রছিয়াছে। সহজেই প্রমাণ 
করা যাইতে পারে যে, সমস্ত বর্ণমাল! সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবিহীন এবং অনাবশ্তক বর্ণের পুনরুল্লেখ 
দোষে দুষিত। হীক্র ভাষায় পুর্বে স্বরচিহ্ন ছিল না। জেসেনিয়স্‌ (১৮৩৭ খৃঃ ) বলেন, 
অধুনা যে সমস্ত স্বরচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় সেপুনি বৃষ্ঈৰ সপ্তম শতাব্দীতে দংযোজিত 
হইয়ছে। উচ্চারণ-পার্থক্য নাই অথচ “ক” উচ্চারণের জন্য হীক্রুভাষায় দুইটী অক্ষর আছে। 
ঘথা,_-“কাপ” এবং “কপ” । ইহাদিগের মধ্যে একটা নিশ্চয়ই অনাবশ্তক। এইরূপ প্রাচীন 
প্রীকে পকাগ্সা”, ও “কল্প?” নামে দুইটী বর্ণ দেখ! যাম্স। অন্তান্য বহুবিধ পৌোষপত্বেও সুরোগীয়* 
গণের মধ্যে কেহ কেহ যে কেন ভারতীয়লিপিকে বাস্ীয় ও ফিনিসীয় বর্ণলস্ভূত বলেন, 
তাহা বলিতে পারি না । সংস্কৃত বর্ণমালার ভ্তায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিশিষ্টক্রম'-যতদুর জানি, 
বলিতে পারি, জগতের কোন বর্ণমালায় নাই। বাগযন্ত্রের গঠনপ্রণালী অনুসাবে সংস্কৃত 
ব্বমালার ক্রম স্থিরীকৃত হইয়াছে। আশ্চর্য এই, ভাষার ষতগুলি ধ্বনির 'অ.বস্তক, ইহাতে 


৮ 
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ঠিক ততগুলি অক্ষর সমাবেশিত হইয়াছে । ইহার একটা অক্ষর তুলিয়া লইলে ভাবার অঙ্গহাঁনি 
হইবে, ক্রমের বিপর্যয় ঘটিবে। বাগযন্ত্রের স্থান বক্রগতি । কণ্ঠনালী ও জিহ্বামূলের সংযোগ 
স্থান হইতে ও্টপ্রাস্ত পর্য্যন্ত বাগযন্ত্রেব অধিকার। কণ্ঠনালী হইতে বক্রভাগে কিছু উর্দ্ধে 
গিয়াছে । উর্দ্ধভাগে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ নিয্নভাগে আসিয়। অর্দবৃত্তাকার ধারণ. করিয়াছে । 
কঠনালী হইতে উদ্বানবায়ু চালিত হইয়া যখন এই অর্দবৃত্তাকারের মধ্য দিয়া বাহির হইতে 
যায়, তখন নানা ক্ষ,টধ্বনি” উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এক একটা অক্ষর এক একটা 
ক্রমৌৎপন্ন প্ডুটধ্বনিব্যগ্রক। কঠনালী হইতে ওষ্টপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানের মধ্য দিয়া উদানবায়ু 
যথন বহির্গত হইতে যায়, তখন বিভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অভিহত হইয়। 
বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করে । এই অভিঘাত স্থান ৫ট। যথা--১ কণ্ঠ, ২ তালু, ৩ মুর্ধা, 
৪ দত্ত, ৫ ওঠ এই €টী অভিঘাত স্থান হইতে ৫ জাতীয় যে শ্ফ,টধ্বনি, তাহাই আমাদের 
বর্ণ। আবার অভিঘাত স্থানে উদানবায়ুকে অভিধাত স্থানসম্ভব মৃত্তি দিয়। যে স্বয়ং সিদ্ধধবনি 
উচ্চারণ করা যায়, তাহারাই নাম স্বর। আর অন্ত একপ্রকার অভিঘাতে যে ধ্বনি সম্ভুত হয়, 
তাহা স্বরের সাহাষা ব্যতীত উচ্চারিত হয় নাঁ। স্বরসংযোগ করিবামাত্র অভিঘাত স্থানে 
আবদ্ধ ধ্বনি স্কট ভাবে অন্ত হয়। ইহারই নাম ব্যঞ্জন। এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে 
যে নৈলগিক ক্ৰমাহয়ের অনুসারে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ স্থানে ক্রমানুষায়ী পৌর্ক্সাপর্য্য স্থির 
করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনগুলিকে তাহাদের উচ্চারণান্ুদারে ও মাত্রা ম্পর্শান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণে সংযোক্ষিত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বর্গের পঁকেও তাহার মাত্রাম্পর্শানুসারে পূর্বে 
ও পরে স্থাপিত করা হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধ উচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ 
করে। এ বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক বর্ণের উচ্চারণ অস্ত বর্ণের উচ্চারণের 
সমতুল্য নয়। উহাতে একটাও অপ্রয়োজনীয় অক্ষর নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই--যিনি ভারতীয় বিবিধ বর্ণমালা ও বৈদেশিক বর্ণমালা যত্বসহকারে 
ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুর বর্ণমালা হিন্দুর নিজ সম্পত্তি 
দেখিবেন, হিন্দু যেমন স্তায় ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, 
সেইরূপ বর্ণমালাও হিন্দু কাহারও নিকট গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিবেন, এ বিষয়ে ও হিন্দু 
সর্বন্দাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, উড়িষ্যার শিল্পদর্শনে 
বঙ্কিমচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, হিন্দুব বর্ণমালার উদ্ভাবন বিষয়ে পুনকুক্তিস্থলে তাহার আভাষমাত্র 
দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব; 

“তখন তাহার হিন্দুকে মনে পড়িবে। তখন মনে পড়িবে, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, 
মহাভারত, কুমারসস্তব, শকুস্তলা, পাঁণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদাস্ত, বৈশেধষিক,-- 
এ সকলই হিন্দুর কীর্তিং_-তখন মনে পড়িবে হিন্ুকুলে জন্ম প্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি ।'” 

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। 


পাপী সিসি 


জীববিজ্ঞান-পরিভাষ I 


দশম ভাগ প্রথম সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” প্রকাশিত “জীববিজ্ঞান-বিষয়ক 
পরিভাষ!”” পাঠ করিয়া তৎসঘন্ধে আমার যাহা বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। 
১। 080000--শারীর সংস্থান । \ 
“শারীর সংস্থান” ন! বলিয়া "অঙ্গবিনিশ্চয়* বলিলে কেমন হয়? 
পত্বক্‌ পর্বাস্তস্ত দেহম্য যোহ্য়মক্গবিনিশ্চয়ঃ | 
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্যতেহলে যু কেযুচিৎ ॥ 
bd ক ’ - ক ক 
তন্মানিঃসংশয়ং জ্ঞানং হত্রণী শল্যন্ত বাঞ্ছতা। 
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ, ভ্রষ্টব্যোগ্গবিনিশ্চয়ঃ ॥” 
( সংক্ৰৃত-সংহিতা পঞ্চম অধ্যায় শারীরস্থান )। 
এই দুই স্থানের প্অঙ্গবিনিশ্চয়” শব্দ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহাই A৪০৮) শের 
যথার্থ প্রতিশব্দ । 
২1 Inspiration— তত: বসন | 
Expiration—বহিঃশ্বপন । . 
অন্তঃশ্বসনের পরিবর্তে “উচ্ছাস ” এবং বহিঃশ্বপনের স্থানে “নিশ্বাস” বলিলে হয় না কি? 
চরকসংহিতার সুত্রস্থানের অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
প্উৎসাহোচ্ছাস-নিশ্বাস-চেষ্টা ধাতুগতিঃ সমা। 
সমো মোক্ষো! গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্‌ ॥* 
ইত্যাদি পাঠ করিলে একপই প্রতীতি জন্মে। শবদ্বয়েব অর্থও তাহাই । [শবকল্ক্রম দ্রব্য] 
৩! 'Tend০n--সাযুরজ্জু। 
প্রবন্ধলেখক স্থানাস্তরে বলিয়াছেন "দেখিতে পাই '985207 অর্থে স্নায়ু শব ব্যবহৃত 
হইত” অথচ তিনি 110877901এর প্রতিশব্দ “বন্ধনী” আর ['৪দ৭০দএর প্রতিশব্দ “স্নায়ুর্জু” 
লিখিয়াছেন! Ligament ও Teudon ভিন্ন জাতীয় শারীর-বস্ত । সুতরাং অসঙ্গতি 
দুষ্ট হইতেছে। 
সুশ্রুতসংহিতার শারীর-স্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের “ষোড়শ কওরাঃ * * অক্ষিপিও্ডাদীনাঞ্চ” 
এই কএক পংক্তি পাঠ করিলে বোধ হয় 7০০, শবের গ্রাতিশব "কগুরা”। 
ভাবপ্রকাশ বলেন,_-"মহত্যঃ সায়বঃ প্রোক্তাঃ কওুরাস্তাস্ত ষোড়শ। 
প্রসারণাকুঞ্চনয়ো দুঁ্টং তাঁসাং প্রয্নোজনং ।» 
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স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে 
“্ৰৃতাস্ত কওরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ॥" ( সুক্রত শারীর স্থান ৫ম অঃ) 

সুতরাং কগুরার নামীস্তর “বৃত্তায়ু”। ইংরাজীতে যাঁহাকে "এপোনিউরোসিস্” 
বলে, তাহাকেও কগুরার সংজ্ঞায় সংজ্রিত করা যায়। অতএব এপোনিউরে।সিস বা 
টেওুনের আফুর্কের-সম্মত প্রতিশব্য *“কণ্ডর!” বা বৃত্তন্াযু*। বা পপৃথুলাশ্চ শিরস্যথ” এই 
বক্যান্থদারে এপোনিউরোসিস্কে “পৃথুল! স্নায়ু” বল! যায়। 

81 13,১৪-- অস্থি, 2105019--পেশী। 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন --“সুশ্ুতের কলল, কলা, জাল, সিরা, ধমনী প্রভৃতি শব্দ কোথাও 
বাঁ অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায়, কোথাও ঝ৷ অর্থের কিঞ্চিৎ প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিয়া 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞীনের পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার কর! যাইতে পারে”। সুতরাং 8০০৪--অস্থি, 
Mu5০le--পেশী । নচেৎ সুন্মাম্ুসুন্রর্ূপে বিচার করিয়া দেখিলে আফুর্কেদের যাহা অস্থি, তাহা 
হংরাজি কেবল 8:09 নহে, কিন্তু bones, ossified and calcified cartilages ও perma 
nent cartilages. কচিৎ বা Appendages-of the skin. একথা জানা থাকিলে আর 
সুশ্তের প্ত্রীণ্যস্থিশতানি+ অর্থাৎ মানবদেহে ৩০* শত হাড় আছে, এই সংখ্যাধিক্যের কারণ 
বুঝিতে বাকি থাকে না। 

তারপর আয়ুর্কেদে যাহ! পেশী, ইংরাজির 7103019 ঠিক তাহাই নহে । Anatomy ও 
আফুর্কেদে কৃতশ্রম ব্যক্তি মাত্মেই জানেন যে, সুক্রত স্ত্রী-স্তনে টী পেশী, যক্বৃতে ২টা এবং শ্লীহায় 
২টী পেশী আছে--স্বীকার করিয়াছেন। আন্ত ইংরাঁজি Anaট০৷ বলিতেছেন, “অস্প 
তন্ন করিয়া দেখিয়াছি Liver ও Spleena Muscle এমন কি Muscle-fibreও নাই | 
স্্রী-স্তনে ও তাই,তবে উহাতে 8 08০1৩-6:৪ কিঞ্চিৎ আছে ।” যককৎ যে Liver এবং Spleen যে 
প্রাহা ইহাতে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে সুশ্রুতের ‘তল্তাধো বামতঃ প্লাহা ফুপ্‌ফুসশ্চ দক্ষিণতো 
যকৎ ক্লোম চ’ ( শারীর ৪ অঃ) এই বচন দ্বারা নিরারুত হওয়া উচিত। অন্তত্রও এইরূপ বস্ত 
নির্ধারণে বিভ্রাট ঘটয়াছে। Tendon ও [5৪০1০ এক জাতীয় বস্তু, কিন্ত আয়ুর্বেদ কগুরাকে 
পেশীর মধ্যে না পূরিয়! সায়ু বলিয়াছেন। 

€৫। Nৎrve--বাতনাঁড়ী। . 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, “তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা Nervons energy 
এবং বাতবহানাড়ী দ্বারা মer৮৪৪ বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, ভাহা হইলে যে সকল 
কবিরাজ মহাশয়েরা সায়বিক দৌর্কলোর ওঁষধের বিজ্ঞাপন. দিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক শব্দ 
প্রয়োগ করেন না ।” 

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, বিজ্ঞাপনদাতারা ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না । ৩:৮০ বাত- 
বহীনাড়ী” ইহা বিচারসহ কি না মীমাংসা করিবার পূর্বে স্নায়ু যে ০7৪ নহে, ইহা ভাল করিয়া 
প্রমাণ করা প্রয়োজন। কেননা সেই ১৮২৫ সালের শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের প্রকাশিত 
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অভিধান হইতে আর আজ পর্য্যন্ত সায়ু শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ লইয়া অনেক রকমের 
বিচিত্র কথা শুনিতেছি। 
সুশ্রত বলিয়াছেন--“সনায়ুণ্চতুর্বিধা বিদ্যাত্তাস্ত সর্ব্বা নিবোধ মে। 
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্যশ্চ শুষিরাস্তথা ॥ 
প্রতানবত্যঃ শাখাস্থ সর্কসন্চিযু চাপ্যথ। 
বৃত্তান্ত কওরাঃ দর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ। 
আমপন্কায়াস্তেষু বন্তো চ শুধিরাঃ খলু। 
পার্থোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ ॥* (শারীরস্থান ৫ম অঃ ) 
পূর্বে বলিয়াছি, বৃত্তনায্ব [০০৫০০ এবং পৃথুলাস্নায় এপোনিউরোসিস্। উদ্ধৃত শ্লোক 
চিন্তাপূর্ববক পাঠ করিলে জানা যাইবে,যে প্রতানবন্তী স্নায়ু 11£8779.% এবং শুধিরা আয়ু Duct, 
আমাশয়াস্ত শুধিরা স্নায়ু Cystic duct, Hepatic duct, Pancreatic duct ; আর পক্কাশয়াস্ত 
শুধিরা ম্বাযুকে 07500 ৪০৮ বল! যায়। অবশ্য “অস্ত” শব্দের অর্থ প্রসারণ করিতে 
হইবে। বস্তির সমনিকটস্থিত শুধির স্নায়ু ২টী ৪:৪০: । ৯ম অধ্যায়ে ইহাই মৃত্রবহা শ্রোতঃ 
বলিয়া কথিত। - ৪ প্রকার স্নায়ুর ইংরাজি প্রতিশব্ধ বলা হইল। এক্ষণে “বাতবহানাড়ী” 
ইংরাজি ০৮৮০ শব্দের আমুর্বেদসম্মত প্রতিশব কি না তাহাই দেখিতে হইবে। 
প্রবন্ধলেখকের প্বাতবহা! নাড়ী” শব্দে কোন্‌ শারীর বস্তু বুঝাইতেছে বুঝা গেল না, কেনন! 
আমুর্ধেদে শরীরের উপাদানীতূত যত বস্তর নামোল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে বাতবহানাড়ী নামে 
পৃথক্‌ কোন পাঁরীর বস্তুর উল্লেখ নাই। হয় শিরা নয় ধমনী, এই দুইটাই বায়ু বহন করিয়া 
থাকে বলিরা অন্যান্য সংহিতাগ্রন্থে এবং শারীরতত্বের প্রধান গ্রন্থে ( সুক্রতসংহিতায় ) 
উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শিরাকে বাদ দিতে হয়, কেননা 
“নহি বাতিং শিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্বং কেবলং তথা । | 
শ্লেশ্মাণং বা বহস্ত্যেতা অতঃ সর্ববহাঃ স্থৃতাঃ ॥" ( সুশ্ৰুত শারীর ৭ম অঃ) 
যাহ! বস্তুতঃ সর্কবহা! তাহাকে “বাতবহা” বলা সঙ্গত নয়। আর প্রবন্ধলেখক বোধ হয় 
বাতবহা সিরাকে N০৷r৮e বলিতে প্রস্ততও নহেন! বাতবহানাড়ী শব্দে ধমনীকেও বুঝান 
কঠিন। সুশ্রুত শরীরের যাবতীয় ধমনীকে তিন ভাগ করিয়াছেন, উর্ধাগ!, অধোগা ও তির্য্যগগা। 
তন্মধ্যে উর্ধগা ও অধোগার বাঁতবহত্বের উল্লেখ আছে। (শারীর-স্থান ৯ম অধ্যায়।) 
কিন্তু তির্য্যগ গার বাতিবহত্বের উল্লেখ দেখা যায় না ।-_( শারীর-_ঈম অধ্যায় )। তবে *বাতবহা- 
নাড়ী” কি? উৰ্দ্ধগা ও অধোগ! ধমনীই বা কি? 
৬! Alimentary (০80০] ?)- অনুনালীমণ্ল। 
আমার বোধ হয় Alimentary ০80৪] শব্দের আয়ুর্কেদ সম্মত প্রতিশব্ব “মহাত্রো তঃ” । 
বাগৃভটেব টাকাকাব অরুণদত্ত "মহাশোতোহম্ুশাধিনঃ” পাঠের টাকায় লিখিয়াছেন তাত 
আমপক্ধাশ্যস্থানং” ( বাগ ভট নিদীনস্থান ১১ অঃ। ) 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ ১ম সংখ্যা 


গ1 Phurynx—শৃঙ্গাটক 1 

সুশ্ৰুত শারীরস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে-- 

প্রাণাবাক্ষিজিহ্বাসপ্তপর্ণীনাং নিরাণাং মধ্যে সিরাসন্নিপাতঃ শূঙ্গাটকানি তানি চত্বারি 
মৰ্ম্মাণি”। এন্ন্বাবা জানা যায় ৪টা সিরামর্ম্মের নাম শৃঙ্গাটক। ইহ! কিরূপে Ph ॥১॥%এর 
প্রতিশব্দ হইবে? ভাবপ্রকাশকার মুখের প্রত্যজের বর্ণনায় বলেন 

ষ্ঠ চ দত্তমূলানি দস্তা জিহ্বা চ তালু চ। 
গলো মুখাঁদি সকলং সপ্তা্গং মুখমুচ্যতে ॥৮ 

৮৪7০৪ শব্দে “গল” বলিলে হয় না? বাগ্‌ ভটে তালু শব্দের একটা বিশেষণ আছে । 
“িহ্বাক্ষিনাসিকা শ্রোব্রখচতুইয়-সঙ্গমে ( তালুনি )” (শারীর ৪ অঃ) সুতরাং 0007) 08কে 
তালু বলিতেই দোষ কি? ইংরাজি 5০ ও 11601 71819 ছাড়া আর খানিকটা স্থান 
ব্যাপিয়৷ আমাদের তালুশবের সীমা । 

৮। 091196-_অন্ননালী। 

99119৮ চল্তি শ্ব । 083০2189৪ বৈজ্ঞানিক নাম। আমার বোধ হয় Esuphagus- 
এর আয়ুর্কেদ সম্মত নাম “কঠনাড়ী”। বাগভটের শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৮ পৃষ্ঠায় 
(শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ব সেন মহাশয়ের সংস্করণ) টাকাঁকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন--“তথা ভূক্তং 
হৃভ্যবহৃতং কণ্ঠনাড়ীলুঠিতং কায়ন্ত মহানিয়নদেশং কোঠাখ্যং অবতীর্দং গৃহীত্বা অবতিষ্ঠতে” ইহা 
পড়িলে কি মনে হয় না যে (5০০॥৪৪॥৪ই কগনাড়ী ৷ 

৯। Viscera—কোঠ 

“কোষ্ঠ” ভাল না আশয় ভাল? আশয়ের অন্য অর্থ ঘটান যায় না। কোষ্টের কিন্ত 
15০9, ভিন্নার্থ আছে। প্যরুৎ সমস্তাৎ কোষ্ধ৮”--( সুশ্রুত শারীর--৪ অঃ) 

১০ | 4071019--কোষ্ঠ। 

কোষ্ঠ না করিয়া পছন্দ মত অন্ত কিছু করিলে ভাল হয়। আযুর্বেদের কোনস্থানেই 
হৃদয়ের বিভিন্ন গুহ! থাকার কথ! পড়ি নাই। হৃদয় শুষির অর্থাৎ শুন্গর্ভ এবং উহাতে "পেশী- 
চয়” আছে এই পৰ্য্যন্ত জানা যায়, সুতরাং ইহার আযুর্বেদসম্মত শব্ান্বেষণ বৃথা! ০0৮" 
সাহেবের Dictionary of 67973909196 Languageনামক গ্রন্থে Ventricle of the 
heart শব্দের অমুবাদ "্ঘছুদর”? করিয়াছেন। 40719 এর কৈ খু'জিয় পাইলাম না। 

২১ | Intestine small—তঙু অস্ত্র। 

Intestine ৭৮ 6e-পৃথ অস্ত্। 

শারীর স্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের টাকায় ( শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ব সেন মহাশয়ের সংস্করণ অঃ ১২৩) 
অকণ দত্ত বলিয়াছেন, “স্থলা্রসুস্মাস্তভেদাৎ দ্বিধা অন্ত্রং। তত্র স্থুলান্ত্রবন্ধো! গুতো নাম মর্ম 
বিশেষঃ*। সুতরাং তন্থ অস্ত্রের পরিবর্তে সুষ্ষান্্ এবং পৃথু অস্ত্রের পরিবর্তে স্থুলান্ত্র ব্যবহাঁব 
করাই সঙ্গত। | 
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১২ | Pancreass—cক্লীম €) 

জিজ্ঞাসার চিহ্নই বুঝা যাইতেছে শব্দটা প্রবন্ধলেখকের মনঃপূত হয় নাই। এই জন্য আমি 
প্রথমেই দেখাইতেছি, আঘুর্কেদোক্ত ক্লোম শব্দের যথার্থ ইংরাজি প্রতিশব সম্ভবতঃ কিঃ 
হইতে পারে। 

নিম্নলিখিত কএকটী কারণে ক্লোমকে Ri 1008 বলিয়া প্রতীতি জম্মে। 

১। ক্লোমনিবন্ধ এমন একটা নাড়ী আছে, যাহাতে ১৮টী অস্থিসদ্ধি আছে। “নাড়ীযু 
হদয়ক্লোসনিবন্ধাষ্টাদশ” (সুশ্ৰুত শারীরস্থান ৫ অঃ) কোন কোন গ্রন্থে “হদয়ক্লোম- 
ফুস্ফুস্নিবদ্ধাযু” এই পাঠ আছে । এই পাঠ স্বীকার করিলে ইহাই এক বলবৎ প্রমাণ হইয়! 
পড়ে। (ভাব প্রকাশ পুর্বধণ্ড ১ম ভাগ ) বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে এই নাড়ী 
Tachea এবং এ অষ্টাদশ অস্থিসদ্ধি, অঙ্ুরীয়কাকার Tracheaর 00761188০৪গুলির সন্ধি 
হৃদয় পক্ষে নিবদ্ধ শবের অর্থ সংলগ্ন করিতে হইবে । 

“সমানবাধুপ্রশ্থাতাৎ রক্তাৎ দেহোম্মপাচিতাৎ। 
কিঞ্চিৎ উচ্ছি,তরূপস্ত জায়তে ক্লোমসংজ্ঞিতঃ 1” 
( বাগভট শারীরস্থান ৩য় অঃ অরুণদত্তরুত পাঠ ( শীযুক্ত বিজয়রত্ব দেন মহাশয়ের 
সংস্করণ ৬২ অঃ) 
যাহা সমানবায়ু কর্তৃক প্রশ্মাত এবং দ্েহোন্সপাঁচিত রক্ত দ্বারা উচ্ছিতরূপ তাহা যে ৷৷ 
তাহাতে আব সন্দেহ আছে কি --6900:588 এতাদৃশ বিশেষণ সম্ভব কি? 

“অধন্ত দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লৌম তিষ্ঠতি” (ভাব্প্রকাশ পূর্বখণ্ড প্রথমভাগ ) 

আব ফুস্ফুসের অবস্থান সন্ধে " 
প্হদয়াৎ বামতোহ্ধশ্চ ফুস্‌ফুসঃ” (ভাবপ্রকাশ পূর্বধণ্ড প্রথমভাগ ) 

ক্লৌম, 00:88 হইলে এ অবস্থিতি-বর্ণনা মিথ্যা হয়; কারণ Pancreas 
ডিওডিনমের মোড় হইতে প্লীহা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে) সুতরাং ভ্বদয়ের বামভাগে 
হইল। 

প্তন্তাধো বামতঃ গ্রীহা ফুস্ফুদশ্চ, দক্ষিণতো ষককং ক্লোম্‌ ৮1 ( সুশ্ৰুত শারীবস্থান ৪ অঃ) 

উদ্ধৃত বাক্যে বর্ণনাব ভঙ্গী দেখিলেই বোধ হয় ক্লোম 101 ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অর্থাৎ ধনবস্তরি ডায়েফ্রামের উপর ও নীচের হৃদয়সন্সিহিত প্রধান প্রধান আশয় (৮1506 ) 
এতদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। জয়ের সন্নিহিত ভায়েক্রীমের উপরি বামদিকে ফুসফুস ও নীচে 
প্লীহা, আর দক্ষিণ দিকে উপরে ক্লোম আর নীচে যন্বং। P৪n০r০৪৪ নর্থ কুবিলে এ পবিপাটা 
ব্জায় থাকে না। 

১৩। 'hachen—কঠনালী | 

পুর্ব্বে বলিষাছি, 09$001)7803কে ক’নাড়ী বলাই আফুর্ষেদের অভিমত। ক্রোধ 
[18৮ !018, আবার এই সিঞ্ধাস্ত যদি নিরপবাদ হয, তবে ৮%০1)9গকে ক্লোমনাড়ী ৰলিলে 


৬৪ লাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা । | ১৭ সংখ্যা 


হয়। বা আর কিছু করুন। আয়ুর্কদে এক “অপস্তম্ভ” মর্দের কথা আছে, মামার বোধ হয় 
উহা! bronchi ঠিক Tracheaর কোন শব্দ পাহ নাই ! 

১৪! 701909১-_মৃত্রযন্ত্র বুক। 

“বুক্ক” কেন? বৃক্ক বলুন। “বৃক্ক” প্রয়োগ আছে। আর উহা কটীসন্ধিকটে স্থিতও বটে। 

১৫। Sense, 0rEan—ইন্িয | 

ইন্দ্রিয় না বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলিতে পারেন। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দরিয়াবিষ্ঠান তো এক 
ণয়। আয়ুর্বেদ এবং দর্শনখাস্র উভয়ের মতেই ইন্দ্রিয় চক্ষুব গোঁচর। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান । 
আর অবলোকনী দর্শনেন্দরিয়াধিষ্ঠান। আর অবলোকনী শক্তি ও সিন্ধান্ত বাক্য প্রমাণ আর কি 
দিব? তথাপি--“অতীন্ত্ৰিয়মিন্দরিয়ং ভ্রাস্তানামধিষ্ঠানে” ( সাংখ্যস্থত দ্বিতীয়াধ্যায় ২৩ সুত্ৰ ) 

১৬! 05০1 eথar=-বহিঃকৰ্ণ, কৰ্ণপত্ৰ। 

কর্ণপালী আয়ূর্কেদসম্মত শব ( সুশ্ৰুত সুত্ৰস্থান ১৭ অঃ) 

১৭ External auditory passage—কৰ্ণকূপ | 

ক্ণশঙ্ধুলী বা কর্ণপত্ৰিক| বলিলে ঠিক হইত । 

১৮ | Lary।nx--স্বর্ষস্ত্র । 

বাক্‌ একটি কর্ন্মেন্দ্রিয় বলিয়া শানে “বাক্পাণিপায়ুপাদোপ্” কথিত আছে। তাহ! 
ছইলে বাগিন্দরিয় বলুন না। 

১৯1 Clavical—কঠাস্থি | 

সুশ্রুতমংহিতায় মানব শবীরের প্রত্যেক অস্থির এক একটি স্বতন্ত্র নাম নাই। অঙ্গেব 
নামোল্লেখ পূর্বক অস্থি গণনা করা হইয়াছে 'ষথা--““জজ্বায়াং দ্বে” ইত্যাদি। সুতরাং 
প্রবন্ধলেখক অস্থির যে সংজ্ঞারচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই। তবে 
এই মাত্রবক্তব্য যে ০1108] b০॥eএর নাম্‌ স্ুশ্রতে আছে । “দ্বে অক্ষকসংস্তে”” ইহা! clavical 
৮০৩ এর নাম। সুতরাং কঠান্টির পরিবর্তে “অক্ষক+ বলিলে ভাল হয়। ( ক্ৰমশঃ ) 


্রীবিরজীচরণ গুপ্ত কবিভূষণ । 





2247 ১৩ 
জন ১৩১১] গোঁতমের প্রতিভা । চি ৬৫ 


শোতিমের প্রতিভা । 


রঙ্ধাদিস্শ্বপর্ধন্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এ বিশ্বমগ্তলের প্রত্যেক পদার্থই কখনও হীনতর 
রন অবস্থায় কখনও বা উচ্চতর অবস্থায় একবার নাঁমিতেছে, একবার উঠিতেছে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত কোন পদার্থ ই ঠিক থাকিতে পারিতেছে না । স্বভাব সকলকে নিজ নিয়মের 
অধীন রাখিয়া, যখন উচ্চতর অবস্থায় উঠাইবার জন্ত প্রবর্তিত করিতেছে, 
কখন উঠিতেছে ; আবার যখন আকর্ষণ করিতেছে, তখন সকলেই নিয়তর অবস্থায় নামি- 
তেছে। যখন উঠিতেছে, তখন তাঁহার শোঁভা-বিস্তার হইতেছে ; আর যখন নামিতেছে, 
তথন সে শোভার আর অস্তিত্ব রাখিয়া নামিতেছে না, সমস্তই নিজাঙ্গে মিশাইয়া নামিতেছে। 
সৃতরাং এ বিশ্ববাসীর প্রত্যেক-পদার্থের প্রাণে প্রাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি গাঁথা রহিয়াছে। 
আহার করিবার প্রত্ৃত্বি হইলে হন্তপদাঁদির বাহ-ব্যাপার-দ্বারা আহার কর! যায়, আবার সঙ্গে 
সঙ্গে আহাবের নিবৃত্তিও হয়, এইর্ূপে প্রত্যেক ব্যাপারে একবার প্রবৃত্তি, একবার নিবৃত্তি, 
আবার প্রবৃত্তিব পরেই মিবৃত্তির পরিচয় প্রায়ই সকলে পাইয়া থাঁকেন। 
এই প্রবৃত্তি ও নিরৃত্তি কেন হয়, কিরূপে হয়, আর ইহার ফলই বা কিরূপ? এ বিষয় 
‘বোধ হর নিঝিষ্টচিন্তে কেহ ভাবেন না, অথবা ভাবিবার সামর্থ্যে কাহাবও কুলায় না। বালক 
কি তাঁহার উৎপত্তির বিষয় ভাবিয়া স্থির করিতে পারে? হী, স্থির করিতে পারে) 
চা তাহার জন্মেব বিষয় প্রত্যক্ষরূপে অবগত যে পিতামাতা, তাহারা কথোপকথন. 
চ্ছলে বুঝাইয়া দিলে_স্থির করিতে পারে ; সেইরূপে কেহ বুঝাইয়! দিলে সক- 
₹লই এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাধন, উপায়, ভেদ ও ফল, এ সমস্তই স্থির করিতে পারে । 
যে বুঝাইয়া দিবে, এ বিহ্মওল ধাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝিয়া লইবে, তিনি অবশ্য 








* সাধারণত: বৃক্ষের ছুটী ভাগ, একটা গোড়া ও একটা আগা। সকলে বলিয়। থাকে যে দিক্‌ ছাডিয! 
পাঁখ| প্রশাাদি বিস্তাৰ কৰিতে কৰিতে উদ্ধে উঠে, সেই দিক্‌ গোড়া বা নিম্ন, আর যে দিকে উঠিতেছে, সে দিক্‌ 
উচ্চ বা আগা । এ ব্যষহারটী ভূল হইলেও সাধাবণের পরিচিত বলিয়া একপ ব্যবহার কর! গেল। ইহার 
বিপরীত ব্যবহাঁবই সত্য, কারণ যে অংশ অগ্রে ছিল, সেই অংশই ত আগা! বা উচ্চ অবস্থার, আর যে অংশে বাইয' 
ফিবিতে হইবে, সেই বিকৃত অংশই নীচ ৰ! অপকৃষ্ট ॥ গীতায় এই জন্ত “উদ্ধ? মূলমধংশীখং" বলা হইয্লাছে। 

{+ সাধন--যেরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্বি হয়। 

উপা৷ম--যদ্বাবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয ৷ 
ভেদ্--প্রবৃত্তিব আকার ও নিবৃত্তিষ প্রকার 
ফল--প্রবৃত্তি ও 'নবৃত্তি দ্বার! বাহ! হয? 

৯ 


৬৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । { ২য় সংখ্যা 
্রনৃতি নিবৃতির জানিসমাজের সমাপতি, জ্ঞানরাজ্যের সার্বভৌম অধীশ্বর সম্রাট, । তাঁহাকে 
উপদেষ্টা--ঈশ্বর। যে যে নামে ভাফিতে চাহে, সে সেই নামে ডাকিতে পারে। আমরা তাহাকে 
ঈশ্বর-নামে ডাকিতে চাহি ; সুতরাং আমাদিগের নিকট তিনি ঈশ্বর-নামে পরিচিত। | 
তিনি যে ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আদি-অবস্থায় উৎপন্ন দেবধিমহর্ষিগণ যে ভাষা 
শুনিয়া সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ভাঁব বুঝিয়াছিলেন, শিষ্যপরম্পরায় আমরাও যখন সেই ভাষাই 
শুনিয়া আসিতেছি, তখন আমরা সে ভাষাকে শ্রুতিই বলিব। সেই শ্রুতি 
সি এ বিশ্বমণগ্ডলের ছুট ধর্ম বলিয়াছেন :£_একটী প্রবৃত্তি ও অন্টী নিবৃত্তি ৷ 
__ প্রবৃত্তিবশে বিশ্ববাসী ক্রমাভিব্যক্তি বা! ক্রমবিকাশপথে অগ্রসর হয়, আর নিবৃত্তি 
বশে ক্রমবিনাশপথের পথিক হয়। তন্মধ্যে এ বিশ্বমগুল স্থষ্টির প্রবাহকল্পে চলিয়াছে বলিয়া 
ইহার প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি অতি অল্প; প্রবৃত্তি তিনগুণ, আর নিবৃত্তি একগুপ। 
প্রবৃত্তি-ধন্দ্দ তিন ভাগে বিভক্ত । সেই তিনভাগের প্রথম ধর্ম, ছিতীয় অর্থ, তৃতীয় কাম ॥ 
ধৰ্মও আবার অনেক শাখাপ্রশীথায় বিভক্ত বলিক্ব। তাহায় শাসনকর্রী ত্রয়ীবিদ্তা। ইহাই 
প্রথম প্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত।* বিতীর়ভাগ অর্থ, নান! কুটিল উপায়ের ফল ; 
সুতরাং তাহার শাসনভার দণ্ডনীতি বা অর্থনীতির উপর ভ্তত্ত হইয়াছে। ইহাই 
দ্বিতীয়-প্রস্থান-নামে গ্রসিদ্ধ। তৃতীয়ভাগ কাম, যাহার সধ্ধয়ে স্ুখস্থাচ্ছন্দ্য 
ও অসদ্বায়ে ছুংখকষ্ট, তাহার শাসন সাধারণলোকের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব 
লোকচরিত, সমাঁজচরিত প্রভৃতি ইতিবৃত্তকে তৃতীয়গ্রস্থান বল! হইয়াছে । এই তিনভাগ লইয়া! 
রবৃত্িধর্শের উদ্জান-শ্োত সমাজ-প্রাস্তরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ইহার প্রতিকূলে 
চলিতে পারিলে, তবে আবার সেই গোড়ায় যাওয়া যাইবে । যেখান হইতে এ উজান-শোতের 
সুচনা হইয়াছে, সেইস্থানে যাইতে হইলে 1 যাজ্ঞিকগণ্রে সাহাযো ত্রয়ীবিষ্কা এবং চির গরচলিত 
দওনীতি, আর লোকান্্যায়ী ইতিবৃত্বের জ্ঞান উপার্জন করিয়া তাহার 
তর সহায়তায় শক্তি বঞ্চ় করিতে হইবে, পরে নিবৃততমার্গের উপদেষ্টা অধ্যাত্ম- 
.. শাস্ত্রের উপদেশানুষারে ধীরপদ্সঞ্চালন কর! শিখিতে হইবে। তাহা; হইলে 
যেখান হইতে নামিয়া আসা হইয়াছে, আবার ঠিক সেইখানে যাওয়! যাইবে । 
এইরূপ নিবৃত্তিধর্ম্মের উপঘেশকারী অধ্যাত্মশান্ত্র ছয়টা,-কপিলের সাংখ্য, কণাদের 


প্রবৃত্তি-ধর্শ্মের 
বিভাগ! 





* স্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য 
+ “জৈবিদ্যেভ্যঃ স্্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিধ শাৰ্বতীং। 
আ্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাং বার্তারপ্ডাংশ্চ লোকতঃ |" ( সমু *1৪৩ ) 
“ত্রেবিদ্যী সাং সোসপ! পৃতপাপা, 
যজ্জৈরিষ স্বর্গ তিং প্রার্থযস্তে ।* { গীত| অং। ২৪ প্লোক } 
“ত্রৈৰিদ্যাখগ সঃ সামবিদো যাত্ৰিকা:"  (শাঙ্ধরভাষ্যষ ) 


সন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা ৷ ৩৭ 


বৈশেষিক, গোতমের ন্তায়, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনির পূর্ববধীমাংসা, ও বেদব্যাসের ব্রহ্মমীমাংসা 
বাবেদাস্ত। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য স্তায়দর্শন। স্তায়দর্শনকে 
উড স্তায়বিস্তা, স্কায়শাব্স ও আহ্বীক্ষিকী' নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। 
লিঙ্গামুশাসনে অমরসিংহ আশ্বীক্ষিকীকে তর্কবিস্তা বলিয়া অন্তান্ মীমাংসার 
ইঙ্গিত মার করিয়াছেন। 
তর্ক, ন্যায়, অন্বীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষণ, পরীষ্টি, বিচার গ-মীমাংসা, এই শবগুলি প্রাক 
একার্থক ) সুতরাং তত্ির্বাহক-শীস্রকে সেই. সেই নামে অভিহিত করায় কোন আপত্তিই 
বড়র্শনের হইতে পারে নাঁ। আমার বোধ হয়, বেদার্থমীমাংসায়: প্রবৃত্ত যড় দর্শনকে ওর 
একার্ধতা ও সকল নামে কীর্তিত করিলে বড় দোষ হয় না) কেননা, প্রত্যেক-দর্শনই 
বিবিধ নাম। মুক্ত স্বীকার করিতেছেন-_সুক্তিলাভের একমাত্র উপায় তত্বজ্জান। তবে 
তার মধ্যে প্রভেদ এইমাত্র যে, কেহ বলেন-_-পঞ্চবিংশতিন্তত্বজ্ঞানে মুক্তি, কেহ যট্পদার্থ- 
তত্বজ্ঞানে, কেহবা ষোড়শপদার্থের তবজ্ঞানে”আর অন্ত কেহ বলেন, কেবল আত্মততবজ্ঞানে 
মুক্তি হয়। যাহাই হউক, তত্বজ্ঞানে মুক্তি, এ অংশে সকলেই নির্ষিবা্ ও একমত । তত্তিন্ন, 
ছুখনিবৃত্তিই মুক্তি ও তাহাই বিচারের প্রয়োজন, ইহাও সর্ববাদিসম্মত। ' 
তবে স্তায় ও বৈশেষিকদর্শন প্রথমাধিকারীর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মধ্যার্ধিকারীর, এবং 
অধিকারীর বেদান্ত সর্বোচ্চ উত্তমাধিকারীর বিচারপ্রপালী আবিষ্কার করিয়া! মুক্তিমণপে 
ভেবে ধডদর্শ-. উপনীত হইবার তিনটী সোপান ক্রম-উচ্চভাবে গাঁথিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ, 
নের ত্রৈবিধা। হয় এক মীমাংসানামে ৰা আৰ্ীক্ষিকীনামে সকল দর্শনই কথিত হইতে পারে।*- 
তন্মধ্যেও আবার ছুইটী ভাগ আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ, মোক্ষধর্ম্ো কক্িত্তহইয়াছে, 
যে, পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে পরা আহ্বীক্ষিকী দেখিয়া নিঃশেষভাবে উপনিষদ্‌ মন্থন করিব 11 
প্রকারান্তরে ইহাদ্বারা যে অপরা আশ্বীক্ষিকী বিস্তা একটা নিম্নস্তরে আছে, এটা যেন একরূপ 
দৈবিধা।  আসিয়াই যায় । এরূপ কেহ শ্বীকাঁর করিবেন কিনা জানি না; তবে বোধ হয় 
এরূপ স্বীকার করায় আপত্তি না হইতে পাকে, এতদ্বারা কেবল বেদাস্তকে উচ্চাসনে বসাইয়া- 
অন্য সকল দর্শনকে অধঃপতিত করার অভিযোগ উত্থাপন করিলে, তাহার উপর সত্তোষজনক- 
উত্তর দিয়া তিঠিতে পারিব না বলিয়া, সে কথার এই স্থানেই বিশ্রাম দেওয়! উচিত বোধ" 
করিলাম । 
যাহা হউক নৈয়ায়িকসমপ্রদায় বলিয়! থাকেন যে, আঙ্বীক্ষিকীবিদ্ভা' বলিলে ন্ায়বিদ্যা বা 


* "আদীক্ষিকী__বিদ্যোদ্দেশে পবীক্ষিত।” বাৎস্কায়নভাব্য। অর্থাৎ আস্মিবিদ্যার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া 
এই স্কাযবিদ্য| পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্তায় ও বৈশেষিকে আত্মবিদ্যার উদ্দেশমাত্র করা-হইয়াছে, 
সাংখ্য ও পাতপ্রলে তাহার লক্ষণ করা হইয়াছে ও বেদাস্তে তাঁহার শেষফল-শ্রসবকারক-বিচার করা হইয়াছে. 
এইরূপ তাঁয্যকারের অভিপ্রায় বোধ হয় নাকি? 

+ ‘তত্রাপনিষদং তাত! পরিশ্রম বস গৰ্ব দিব পর" মোক্ষধর্সে । 





৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৷ [ হয সংখ্যা 


স্কায়শান্সকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা বোধ হয কিছু দোষ দুষ্ট হইয়া পড়ে অথবা 
হয়ত ওী শব্দটার উপর অভিসম্পাত দেওয়া আছে, সুতরাং উহার অন্ত 
অর্থ বুঝাইবার আর শক্তি নাই । 
ভগবান্‌ বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন-_“ইমাস্ত চতস্রো বিস্তাঃ পুযক-পরস্থানাঃ প্রাণিনামমুগ্হায় 
আঙ্বীক্সিকীর উঁপদিস্তত্তে, যাসাং চতুহয়িমান্বীক্ষিকী ন্ভায়বিদ্তা 1” অর্থাৎ--প্রাণিগণের 
প্রয়োজন। অনুগ্রহের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথ অবলম্বন করিয়া এই চারিটী বিস্তা উপদিষ্ট 
হইয়াছে, যাঁহাদের মধ্যে চতুর্থী এই আশ্মীক্ষিকী স্তায়বিষ্ত! 
অপর স্থানে বলিয়াছেন,--«প্রমাপৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ গ্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমন্ুমানং সোহহ্বীক্ষা, 
আহীক্ষিকীশব্দের প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্ত অনু ইক্ষণৃমন্বীক্ষা, তয় প্রবর্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী 
প্রকৃত অর্থ । স্যায়বিদ্ধ। গ্তায়শাস্ত্রং।” অর্থাৎ_কতকগুলি প্রমাণদ্বারা পদার্থের পরীক্ষাই 
হয, প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণের অন্থমোদিত- অশ্ুমানই প্রকৃত ভ্তাষশবের বাচ্য, তাহাই 
অন্ীক্ষা । প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণদ্বারা পদার্থের জ্ঞান হওয়ার পরে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 
অশ্বীগ্ষ। বলে; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে, এই হেতু আহ্বীক্ষিকী 
শৌতমহৃত্রের স্যায়-নামের স্তায়বিস্তা বা ন্যাযশাস্র। ইহা হইতেই বুঝিতে পাঁর। যাইতেছে 


হ্যায়বিদ্যার নাম 
আমীস্ষিকী। 


কারণ। যে, গৌতম-সুত্র-সমষ্টিকে শ্তাযদর্শন-নামে কেন বলা হয় ?* 
অমুমানে শ্রেষ্ঠতাই হেতু । 

: ভগবান আৰীক্ষিকী শব্দে ‘আত্মবষঞা” বিশেষণ দিয়া বিশেষিত করার ও মোক্র্ে 
আখ্বাক্ষিকী পরা” বিশেষণ দ্বারা দদর্ধাচিত করিয়া দেওয়ায়, বোধ হয, অনাত্ম- 
দুই প্রকার। রা অপরা আন্বীক্ষিকী আঁর একটী আছে, যাহাকে লোকে চলিত 

স্াবদর্শনের অপ্রচাৰ ভাষায় ‘পৌকষেয় বিস্যা”-বিশেষ বলিয়া থাকে 1 হয়ত এই কারণেই 
হওয়ার কারণ। সাংখ্য-পাতঞ্জলাদির স্তায় জনসমাজে ন্যাযদর্শনের ততটা সুক্বাভ 
প্রচার হয় নাই। 


তাই বলিয়! ন্তা়দৰ্শনটী একেবারে উড়াইয়া দিবার প্লিনিষ নহে) কারণ স্তায়দর্শনের 





* “ননুপ্রমাণাদ্িবোডশপদার্থে প্রতিপাদ্যম্নে কখমিদং স্যাষশাস্থমিতি ? সভ্যং-তথাঁপি অসাধাবণোন ব্যপদেশা 
ভবস্তীতি ্তায়েন স্কায়স্ত পরার্থামুমানাপরপর্য্যাযস্ত সকলবিদ্যানুগ্রাহকতর! সর্কবকর্ম্মানুষ্ঠানসাংনতয়া প্রধানত্বেন তথ} 
ব্যপদেশে। যুন্ধ্যতে । তথাহভাঁপি সৰ্ব্বজ্ঞেন, মৌহবং পরসো স্যাযঃ বিগ্রতিপন্পুকুষ- প্রতিপাঁদকত্বাৎ তথা প্রবৃত্তি- 
হেতুত্বাচ্চেতি।” সর্ধবদর্শনসংগ্রহে মাঁধবাচারধ্য বলিয়াছেন, 

'আচ্ছো, এই শাস্ত্রে ত প্রমাণাদি যোডশ পদার্থ ই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি কবিযা ইহাকে কেবল ষ্যায়- 
শীন্তুই বল! হয? হু, ইহা সত্য, তাঁহা হইলেও “'বাবহারটা বিশেষভাবকে অবলম্বন করিবাই হইয়া থাকে" এই 
যায়াসুদারে পরার্থামুমান-নামক-স্তায়ট! সকল বিদার সহায় ও সপ্তপ্রকার কর্সামুষ্টানের উপায় বলিয়া প্রধান, 
সুতয়াং তার নামেই শাস্ত্রের নামকরণ কবিয়া ব্যবহার করা বুক্তিনঙ্গত | সর্বজ্ঞ সে কথা বলিয়াছেন, --‘সেই উৎকৃষ্ট 
প্রধান স্যায় এই, কারণ সন্দিদ্ধপুরুষের সন্দেহাপনোদক ও সর্ব্বকর্শ্বে প্রবৃত্তি হওয়াব হেতু এই স্তারই 7 
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প্রধান গ্রতিপাদ্যবিষয় স্থায়__অবস্ত মুক্তির অপেক্ষায় বলিতে হুইবে। 
সেই মুক্তি তত্বজ্ঞান দ্বারা হয়, যোগা্ানে সিদ্ধিলাভ হইলে তত্জ্ঞান 
হয়, যোগাম্ষ্ঠান করিতে হইলে ধারণাদির জন্ত কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়া 
আবশ্যক, বিষয় নির্বাচন করিতে হইলে, বেদের অবিবোধে প্রবর্তিত তর্কোপকরণক অনুমানাঁদির 
আশ্রয় লইতে হয়, এবং তর্কসনাথ-অনুমানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে এই স্তায়দর্শনের হাতে 
আসিয়া পড়িতে হয়। যিনি স্তাক্সশাস্ত্রের অন্ুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত, তিনি 
নব নব বিষয়ের উদ্ভাবনে নিতান্ত অপরিপটু । মহান্তুভব মধুস্থদন- 
সরস্বতী গ্যাশাস্তের কৃপার পাত্র ছিলেন বলিয়! অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রতৃতি-গ্রন্থে মুনিমনোমোহন নৃতন 
নুতন পদার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপাঁদিত করিয়া গিয়াছেন। 
তবে যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন স্ায় অপেক্ষা নব্যন্তায়ের ভাষা ইচ্ছাকৃত- 
স্তায়েব ভাষ! ইচ্ছাকৃত- জটিলতা ও ছুরধিগম্যতা দোষে দুষিত ; সেটা তাহাদের বুঝিবার দোষ, 
জটিল নহে। ইচ্ছাকৃতজটিলত! বা ছুবধিগম্তার দোষে নহে । কেননা স্তায় 
যে পদার্থের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার উপর অন্ঠায়ের ত্রস্ত দৃষ্টিও 
পতিত হইবে না) সুতরাং সণড়াশী দিয়া ধরার ন্যায় ন্যায়ভাষায় পদার্থকে ধরিতে হইবে। 
সাধারণ ভাষা দার্থার্থাদি সাধারণ ভাষায় কোন একটা পদার্থকে বেশ বেড় দিয়া ধরিবার 
হইতে পাবে। স্তাষেব ভাষ! উপায় নাই। “ঠারে ঠোরে’ বুঝাইয়! দেওয়া যায় এইমাত্র, তাহার 
সেবপ হইলে পদার্থ-নির্বাচন্ আর এক প্রকারেও ব্যবহার হইতে পারে, এক্ষেত্রে সেরূপে বেড় 
হওয়া অসম্ভব । দিয়! পদার্থকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত না করিতে পারিলে, 
পদার্থনির্বাচন কিরূপে হইবে? এইজন্ত অবিচ্চিশৃঙ্খলের তায় স্যায়ের ভাষা প্রণয়ন করিতে 
হইয়ছে। মা 
আমার বোধ হয়, যদি ন্যায়ের কিছু গৌরব থাকে, তবে সেই অভেগ্ভাষায় বা হুরধিগম্য- 
গ্রকারতা প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদকত! প্রভৃতি দুর্ভেদ্য অকাট্য উৎকট শব্দে ও তাহার বহুল 
প্রচাবকারী 'মহান্থভব মুনিকর ব্যক্তিবর্গের লেখনিমুখে এবং স্ঠায়সাম্প্রদায়িকের কুটিল অধ্য- 
বসায়েই সেই গৌরব প্রতিভাত । . 
ভাষামাত্ৰই কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দমাত্ৰ। সে সঙ্কেত জানিলে তাঁহার রস পাওয়া যায়; 
কিন্ত যে জানে না, সেকি করিয়া তাহাব রস পাইবে? তাহাকে 
প্রতোক ভাষাই কতকগুলি অগত্যা দ্রাক্ষাপ্রার্থী হতাশ্বাস শৃগালের হ্যায় অতি উপাদেয় পদার্থেও 
নি দোষারোপ করিয়া ফিরিতে হয়। সঙ্গীত যাহার প্রিষ নয়, সে 
লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; অথচ সা-রি-গা মা-য় লিখিত কোন একটা গান পড়িয়া 
কেহই আনন্ৰিত হইতে পারিবে না। আমৰ! স্বরলিপি জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাই 
স্বরলিপির আবিষারক ভয়ঙ্কর কুটিল ছিলেন বলিতে হইবে? সেইরূপ ইংরাজি, জর্ম্মাণ, 
ফরাসি ও রুষভাষা আমরা জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাই বলিয়া কি এ ও ভাষায় 


ol EEE 


স্যায-বিদ্যার ফল। 
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সৃষ্টিকর্ত। ইচ্ছাকৃত হুর্বোধকারিতাদোষে দূষিত? পক্ষান্তরে তাহাদের নিকট আমাদের 
ভাষার স্বষ্টকর্তাও ও দোষের হাত ছাড়াইবেন কি করিয়া? ও ভাষাটা কঠিন, 
কিনা, আমি ও ভাষাটা! জানি না, অর্থাৎ_আমি ও ভাষাটায় নিভাত্তই হস্তি-ূর্খ এ 
একই কথা। 
্তায়বিছ্া, ইক্ষুযষ্টি ও তন্বী-যুবতী, এই তিনজন প্রায় সমান। মন্াক্রান্ত হইলে ইহার 
স্কায়-বিদ্যা ও ইন্ষ্যষ্ট বেশী মধ্যে কেহই সমগ্র রস বিতরণ করেন না। এস্থলে একটা 
পীড়াগীড়ি না করিলে সমস্ত উদ্ভুটকবিতার প্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করা নিতাস্ত রস-ভঙ্গের 
বারন কারণ হইবে না। একটা নবীন! বয়স্ত। ভার সহচরীর স্বামীকে 
ব্লিয়াছিল 
শত্বী হামা মৃদুতমুরিয়ং তাজ্যতামত্র শঙ্কা, কাচিদ্দুষ্া ভ্রমরভরতো মঞ্জরী ভিদ্যমান! ? 
তক্রাদেষ! রহসি সময়ে নির্দয়ং পীড়নীয়া, মন্দাক্রাস্তা বিতরতি রসং নেক্ষুধা্টিঃ সমগ্রং ॥* 
আমরাও সেইন্ধপ বয়ন্তের স্থানে দীড়াইয়া আমাদিগের .সহচরের “হেভম্যান”কে বলি 
মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং স্যায়বিদ্যা সমগ্রং ? 
রসোপভোগ করিতে হয়, উৎকট পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে । রসগোজার স্তায় 
পদার্থ-নির্বাচন করিতে পারিলে বড় ভালই হইত, কিন্তু পদার্থনির্ববাচনের পাক চড়াইবার 
সময় ভ্তায়পাচকগণ যখন অত্যন্ত ভ্রম করিষাঁছেন» তখন আর উগায় কি? বাধ্য হইয়া চালভাজা 
চর্ববণের স্তায় স্তায়ভাষা চর্কণ করিতে হইবে । 
স্ায়ের চর্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে, সংসার হইতে স্তায় অন্যায় কথা আগে উঠাইতে হয়, 
টির স্তায় ও অস্তায় ব্যবহারও ছাড়িতে হয়; সুতরাং স্ায়চর্চা বাধ্য 
. হইয়া করিতে হইবে। ন্যায় মানুষকে ন্যাষ্যপথ দেখাইয়া 
অন্তায়ের দিকে যাইতে দেয় না, স্তায়ের পথেই প্রবর্তিত করে) প্রত্যেক বিষয়ের দৌষগুণ 
সন্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়) তখন মানব পদে না চলিয়া চক্ষুতে 
ভর দিয়া চলিতে থাকে । পদে চলিলে পতন অবস্তম্ভাবী ; কিন্তু 
চক্ষুতে ভর দিয়া চলিলে পত্তনের সস্তাবন! থাকে না'। গোতম 
চক্ষুতে ভর দিয়! চলিয়াছিলেন বলিয়া তাহার পতন হয় নাই, আর পতন হয় নাই বলিয়া 
'বেদব্যাসের, ম্যায় তিনিও “অক্ষপাদ” উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। 
তিনি উপাধিভূষিত হইলেও অন্তসাশ্ররায়িকের নিকট তাহার অর্দণক্তি লক্ষাত্রষ্ হইয়া 
ব্যতিচারদোষে দূষিত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধি 
হইয়াছিল। ইন্দ্ৰ বা আত্মা সেই ব্যভিচারের কর্তা, অর্দ্ধশক্রি 
অহা দেই ব্যভিচারের আশ্রয়, গোতমের তপশ্ধ্যার কাল সেই ব্যভিচারের সময়, আর 
অর্ধশক্তির সতীধর্ম্মে কলঙ্ক রোপ সেই ব্যভিচারের গৌণফল এবং সেই অর্ধশক্তির জড়ত্বই 
মুখ্যফল। আবার যখন পূর্ণবহ্গ সনাতন শ্রীরামচন্ত্রের পাদস্পর্শ তখন সেই জড়তার 


গোতমের অক্ষপাদ-উপ ধি- 
লাভের কারণ নির্দেশ। 


গোতমের কলঙ্ক ৷ 


. বেদে সকল মতই আছে। 
প্‌ 


ৰ 


সন ১৩১১] গোতিমের প্রতিভা ? ৭১ 


তিরোধান ) এগুলি মহামুনি-গোতমের জীবনগগনে ব্যবহারবঞ্ধ- 
বায়ুব বিকটক্রীড়া । ইহাদ্বারা বোধ হর--শীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার- 
লাভের পর মহামুনি গোতম নূতন ভাব-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন ও আস্থার জড়ত্ববাদ 
ভুলিয়া চিন্ময়বাদে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, বোধ হয়, দেই সময়েই 
অর্ধশক্তির অকারণ অপব্যয় দেখিয়া স্বৃতিসংহিতা প্রণয়ন করেন ও 
তাহার রাজব্যবহারাধায়ে নিজরুত আহ্বীক্ষিকীর উপযোগ দেখাইয়া দেন ॥* 
বাস্তবিক অনাত্মবিচারপ্রবণ-আন্বীক্ষিকী-বিভার গ্রহণ-বিষয়ে মনুযাজ্ঞবন্ধ্যা্দি মহ্ধিগণ 
বলিয়াছেন, উহাতে রাজারই বিশেষ আবশ্তক, 1 কেন না, স্তায্য- 
বিচার করিতে রাঁজাই সমধিক দায়ী। তবে অধ্যাত্সবিদ্তাও রাজার 
'নিতাস্ত পরিহাধ্য নহে বলিয়া ভগবান্‌ মমু “আত্মবিদ্যা আম্বীক্ষিবীও* 
এইরূপ অর্ধোক্তি করিয়াঁছেন। | 
এই আৰ্বীক্ষিকী শব্দটা অতিপ্ৰাচীন মনুসংহিতায় আছে দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করেন, গোতমের পূর্বেও ন্যায়দর্শন প্রচলিত ছিল। তাহাদের 
এবধ্িধ অনুমান নিন্দনীয় না হইলেও প্রশংসীয় নহে, কেননা, 
কোন মত বা আবিষার এই প্রথম হইল, এ কথা বলিবার উপায় নাই ; যেহেতু বেদ সর্বন্ঞানের 
আকর, বেদমধ্যে নাই এরূপ মত, বা তাহার খণ্ডনপ্রণালী, কিন্বা 
কোন আবিষ্কার, বোধ হয় কেহই দেখাষ্টতে পারিবেন না। 
আধ্যমতই বল, আর অনার্ধ্যমতই বল, সমস্তই বেদমধ্যে আছে ও তাহাই- অবলম্বন করিয়া 
আধ্যগণ দলবিচ্যুত, গ্রশস্তপথপরিত্র্ ও স্বতস্রমতাবলম্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ক্রমশঃ 
সেই মতগুলি লইয়া যখন মিনি প্রবল ‘তোল্‌পাড় > করিয়া নাম 
দে সত ব্যক্তিবিশেষের  পাঁড়িতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজনামে সেই মত চালাইয়া 
হস্ত গিয়াছেন বা চলিয়াছে। সুতরাং গোতমের কালনির্ণর করিতে 
যাইয়া তৎকৃতসুত্রমধ্যে অনার্য্যমতবাদ দেখিয়া নানিকাকুঞ্চনপূর্কাক তাহার নবীনত্ব স্থির 
করিতে যাওয়ায় অজ্ঞতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে । আবার মন্দ যে অত প্রাচীন তাহাতে 
আন্বীক্ষিকীর নাম দেখিয়া! গোতমকে অতিপ্রাচীন মনে করাও 
নিতান্ত কম বিড়ম্বনার বিষয় নহে। যাহার! এই উভয় দেখিয়া 
গোতমের কাল নির্ণর করিতে 'প্রয়াসবাহুল্য স্বীকার করা বৃথা মনে করেন; তাঁহারা নিশ্চয়ই 


কলঙ্কৃতপ্রন। 


সংহিতা-রচনার কাপ । 


অনাস্পবিদ্য। আসব ক্ষিকীতে 
রাজার অধিকার। 


গোতমের কাল;নিণয় । 


আম্বীক্ষিকী প্রাচীন শব্দ । 





* র্যা সর্দ্বসোষ্টে ত্রাক্মণবর্জ্জং, সীধুকারীন্তাৎ সাধুষাদী, জধ্যাং আহীক্ষিক্যাধাভিবিনীতিঃ 1” গো সং ১১ অঃ । 
| + “্্বরাষ্ট্রগোপ্বাধীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তধৈৰ চ। 
বিনীতন্বধ বার্তায্নাং ভরয্যাধৈব নরাধিপঃ /* ১1৩১৭ বীজ্ঞবন্ধ্য। 
*ত্ৈবিদ্োভা্রযীং বিদ্যাং“ ইত্যাদি । মনু ৭1৪৩ । 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২৪ সংখ্য! 


অনাধ্য গ্েচ্ছমতের পক্ষপাতী বা আপ্তোপদেশে বীতশ্রদ্ধ। রামায়ণ 
শু মহাভারতে গোতমের কালনির্ণায়ক যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, 
বোধ হয় সেগুলিকে তাহারা প্রমাণ বলিয়া মনে করেল না। তাহাদের নিকট সেগুলি 
শ্রমাণরপে গৃহীত হইলে, তাহারা এ সন্দেহে পতিত হইবেন কেন? অধষ্য হইতে পারে, 
যে অতি সামান্য পড়িয়াছে, সে কিছুই প্রমাণ বলিয়া মানিবে না) কিন্তু যে অতিবিস্তর 
পড়িয়াছে বলিয়া নিন মর্য্যাদ্াব সীমা আছে স্বীকার করে না ও করিতে দেয় না, সে কোন্‌ 
মুখে সেই নকল মহা প্রামাণিক অপূর্ব গ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করিতে চাহে বুঝিতে পারি না। 

রামায়ণে ও মহাভারতে প্রীরামচন্ত্রের সমগাঁময়িক বলিয়া গোতমমুনিকে আমরা 
ত্রেতাযুগে দেখিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্রের . সাক্ষাৎকারলাভই থে 
গোতমের মত পরিবর্তনের হেতু, তাহা আমি পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি ।* অতএব আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারি যে, গোভম ত্রেতা* 
যুগের অবতার গ্ররামচন্দ্রের সমসাময়িক লোক । ৃ 

জন ডেভিস্‌ সাহেবও ন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণমধ্যে সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
অধিকস্ত বলিয়াছেন, অহল্যা ব্রঙ্গকন্যা ছিলেন, তিনি যখন 
গোতমের প্রণয়িনী, তখন অন্য কথা বাদ দিলেও গোতম যে 
নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথ| বলিতে পারা যায় ও সে অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিমঙ্কুল 
হইতে পারে না। (1) এ 

তাহার পর কেহ কেহ বলেন, গোত্রপ্রবর্তক গোতম ও সংহিতাকার গোঁতম এক নহে। 
জিজ্ঞাসা করি_কেন এক মহে? মন্থুসংহিতা-প্রণেতা ভৃগুয় 
মতাধষলধী লোকগণ তৃগুগোত্রে, কাত্যায়নসংহিতা-প্রণেতা 
কাত্যায়নের অধীন মানবগণ কাতারনগোবে, পরাশরসংহিতা- 
প্রণয়নকারী পরাঁশরমুনির বশীভূত সকলে পরাঁশরগোত্রে ও বশিষ্ঠসংহিতার রচয়িতা বশিষ্ট- 
দেবের পক্ষপাতী লোকের! সেই বশিষ্ঠগোত্রে পরিচিত হইতে পারিল, আর গোতমসংহিতার 
প্রচয়িতা গোতম এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে সকলেই তাঁহার উপর চটিয়া তাহাকে 
গোত্রগ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিল না? বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ শ্রীরামচন্ত্রের সমসাময়িক, ভৃগু 
কিছু প্রাচীন ; ইহাদিগের এক একটা দল ছিল, যে দল ইহাঁদিগের "দোহাই দিয়া সকল স্থানেই 


ভারতাঁদি প্রমাণ নহে। 


ত্রৈতার গৌতম । 


সাহেবের মত। 


সৃংহিতাকার গোঁতম ও গোঁত্র- 
শ্রবর্তক গৌতম এক । 








* যেমন দেহের গুণ জঁরবিকারাদি, সেইরূপ জ্ঞান ও চৈতন্য আত্মার ধর্ম বা গুণ, গ্যেতম প্রথমে ইহ! স্বীকার 
ক্করিয| স্যাযদর্শন প্রণয়ন কবেন। পরে তিনি বর দ্বিধা অর্থশত্তি অহল্যার জড়ত্ব লোপ করিবা দন; অর্থাৎ জ্ঞান] 
ও চৈতম্ক আত্মধৰ্শ্ম নহে, আত্ম! জ্ঞানময় চৈতন্যন্থরূপ, একপ স্বীকার কবেন। এবামচন্তরের সহিত গোঁতমের বিচার 

, শম্বন্ধে প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ আছেন। এরূপ শ্বীকাব করা সেই বিচারের ফল বলিষা বোধ হ্য। পুরাণের 
এ গুলি গুঢার্থ। 


সন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা । ৭৩ 


পরিচিত হইতে পারিত ; আর গোঁতস যে প্রতিতাবলে স্তাযদর্শন ও স্থৃতিনংহিত! প্রণয়ন করিয়া 
দান). ছিলেন, সেই প্রতিভাবলে যে তিনিও একটা দল ধাধিয়াছিলেন 
এবং সে দল তাহার নামেই যে পরিচিত হইয়াছিল, ইহা ভাবিয়া স্থির 
করিতে যাইলে কি মহাঁপাতকের দায়ী হইতে হইবে, না,--সত্যান্গসন্ধানের পুণ্যফলে 
প্রশংসার পাত্র হইতে হইবে? 
সে যাহাই হউক, টার ভারা অক্ষপাদ উপাধিদ্বারা 
ভূষিত হইয়াছিলেন এবং সংহিতা রচন| করিয়া যাহাদিগকে সমাজ- 
বন্ধনে বাধিয়াছিলেন, তাহার্দিগের নিকট অতি প্রতিভাবান্‌ 
গোত্রের পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সকলদেশে সকলের নিকটেই প্রাধান্তলাভ 
ফরিয়াছিলেন, পরিশেষে তিনিই পর্বস্থলে গোত্রকাররূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক 
বিশ্বাস ও শুষ্কপ্রমাণের কঠোরশাসনের ছুষ্পরিহাধ্য ফল। 
সুতরাং মহর্ষি অক্ষপাদ গোতম ভারতের যে কোন অংশের লোক, তাহার নির্ণয় নিতান্ত 
হুন্ধহ নহে। কারণ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বর্তমান ছাপরা 
জেলার মধ্যে একটা অরণ্যকল্স্থানে ভগবান্‌ গোতমের আশ্রম ছিল। 
এখনও সে দেশে প্রবাদ-পরম্পরায় চলিয়া! আসিতেছে যে, মহর্ষি 
গোতম ওঁ স্থানে থাকিয়া স্কায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই প্রবাদটী ওঁতিহ্ন 
প্রমাণ, ইহার সাহায্যকারী উক্ত রামায়ণ মহাভারত ; তারপর স্থানে বর্ষে বর্ষে গোতমের 
নামে একটী মেলা বসিয়া থাকে, কতকগুলি ভল্রলোক মিলিয়া অনধিক ৪০ বৎসর হইল তথায় 
একটা মঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তথায় একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং কতিপয় ছাত্র বৃত্তি 
পাইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন । 
আর্ধ্যধন্মীভিমান বজায় রাখিতে হইলে শ্রীরামচন্ত্রকে ত্রেতার অবতার বলিয়া মানিতে 
হইবে ও শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক মহর্ষি অক্ষপাদ-গোতম পূর্বোক্ত স্থানে বাস করিতেন, 
ইহাও মানিতে হইবে। আর সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে 
যে গোতম স্ায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও মানিতে হইবে। 
সেই গোভমই গোত্রপ্রবর্তক ও সংহিতাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপ্রণীত ন্তায়দর্শন কতক্‌- 
ছলি সূত্রের সমষ্টিমাত্র। 
বর্তমানদষয়ে আমরা সেই ছুত্রসমষ্টির যে ভাষ্যগ্রন্থের পঠনপাঁঠন করিয়া থাকি, তাহা 
বাৎস্তায়ন প্রণীত । ইনিই চাণক্য পণ্ডিত নামে খ্যাত। বিশাখথ- 
দত্ত বিরচিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে বাৎস্তায়নের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায় । তথায় ইহাকে কখনও কখনও মল্লনাগ, কৌটিল্য, চণকাত্মজ, চাণক্য, দ্রমিল, পক্ষিল 
স্বামী, বিষ্ণুগুধ ও অঙ্গুল নামে নির্দেশ করা হইয়াছে । সর্বদর্শন- 
টাকাকার বাঁচস্পতিমিশ্র তাৎপর্যটাকার স্থানে স্থানে 'পক্ষিল 


ফলিতার্থ। 


শোতমের বাসভূমি। 


ন্যানদর্শন-রচনার কালনির্ণয়। 


ভাষ্যকার বাঁৎক্রায়ন 


ব্বাৎস্তায়নের জাট নাম! 


১৬ 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা । [২য় সংখ্যা 


স্বামী ইহা বলিযাছেন’ বলিয়া ইহার কথা তুলিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও স্থানে স্থানে সর্ববদর্শন- 
সংগ্রহ মধ্যে ‘পদ্ষিল স্বামীও তাহাই বলেন” বলিয়! ভাষ্যের কথা প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। সুতরাং পক্ষিল-স্বামী বাৎস্তায়নের অপর একটী নাম, ইহ! নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। এই মহাত্মাই হিতোপদেশের বিষ্ণুশর্্মা ও শব্শাস্ত্রের কৌটিল্য বলিয়! প্রসিদ্ধ । ইনিই 
২৪০০ বসব পূর্বের লোক প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংস করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুধকে নন্দবংশের 
বাৎস্যায়ন। সিংহাসনে অধিরঢ় করেন। বিষ্ণুপুরাণাদির মতে ইনি প্রায় ২৪০০ 
ছুই হাজার চারিশত বৎসর পূর্বের লোক। মগধদেশ বাৎস্তায়নের জন্মভূমি, পিতার নাম 
চণকদেব, জাতি ব্রাহ্মণ, বাৎস্ত গো । 
বাৎস্যায়নভাষ্যের বার্তিকরচয়িতা উদ্ভোতকর মিশ্র। ইনি প্রায় ১৭০* একহাজার দাত" 
শত বৎসর পূর্বে মিথিলামগুলে আবিভূতি হন। উদ্ভোতকরের 
588554 ্তায়বার্তিক ইতঃপুর্বে দুশ্পাপ্যতর ছিল, কিন্তু পণ্ডিতবরু 
বিদ্বোশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয়ের যত্ন ও অনুসন্ধানের ফলে তাহা সুপ্রাপ্যতম হইয়াছে। 
রিনা বৌদ্ধমতাবলম্বী, ছুষ্টব্যাধ্যানকার, কুতার্কিক দিও নাগের অজ্ঞান- 
ঃ নিবৃত্তির জন্য উদ্যোতকর মিশ্র এই বার্তিক-নিবদ্ধ রচনা করেন। 
মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বার্তিকের_ 
“্যদক্ষপাঁদঃ প্রববে! মুনীনাং, শমায় শান্ত্ং জগতো জগাদ। 
কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃন্তি-হেতোঃ, করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ ॥” 
এই শ্লোকিটার ব্যাধ্যাকালে বলিয়াছেন--“মুনিপ্রবর অক্ষপাদ গোতম জগতের শাস্তির জন্য 
যে শাস্ত্র রচন! করিয়াছিলেন, কুটবুদ্ধি দিও নাগ তাহার ছুষ্টব্যাথ্যা প্রচারিত করিয়া! সাধারণের 
সহিত নিজেও প্রতারিত হইতেছে, সুতরাং সেই কুতার্কিকের অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য উদ্যোতকর 
উন্যোতকব ও দিঙ নাগ এই নিবন্ধপ্ণয়ন করেন? । এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায়, উদ্ভোত- 


সমসাময়িক লোক । কর ও দিঙ নাগ এক সময়ের লোক। নতুবা ‘কুতার্কিকের অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্য” একথা বলা চলে না। কারণ জীবিতের অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্ত প্রবন্ধ লেখা যায় 
সমসাময়িকতার বটে ; কিন্ত মৃতের অজ্ঞাননাশের জন্ত প্রবন্ধ লেখা নিতান্তই 
কারণ নির্দেশ। অসম্ভব। মুতের অজ্ঞাননাশের জন্য কোন নিবন্ধাদি লিখিত হইলে, 


সেই নিবন্ধ ও নিবদ্ধলেখক, এই উভয়কে যমের বাড়ী যাইয়া মৃত প্রতিপক্ষকে সেই নিবন্ধ 
দেখাইয়া আসিবার প্রয়োজন হয়। অতএব * মৈথিল উদ্যোতকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল 
পরে মিথিলা জনপদে প্রীছুভূতি হন* একথা ঠিক নহে ; বরং ইহা ঠিক ঘে দিঙ_নাগের সময়ে 
মৈথিল উদ্যোতকর তাহার দুর্ব্যাত্যার প্রচার দেখিয়া প্রতিপক্ষ হইয়া দীড়াইয়াছিলেন, এবং 
সভাসমিতিতে সামান্তসময়ের জন্ত কেবল শুন্ঠসার-শব্বময়-বিচার-দ্বারা সে প্রতিপক্ষতা পর্য্যাপ্ত 
হয় নাই, অনস্তকালের জন্তু নিবস্কা কারে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। 

" উ্ভোতকরের বাব্যদ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, বার্তিক-নিবন্ধ-রচনার হেতু ও কুতার্কিকের 


] 


সন ১৩১১ ] গোতিমের প্রতিভা! ৫ 


অজ্ঞাননিবৃত্তি করা মাত্র। একটী লোকের অজ্ঞান নিবৃন্তি 
বাততিকরচনার কাবণ। করিবার জন্ত এত প্র্নাস স্বীকার করা কখন হইতে পারে? 
না,-যখন বাদবিসদ্ধাদ চরমসীমাষ পৌছায়। এহেতু আমাদিগের বোধ হয় উদ্ভোতকর, 
দিওনাগের জীবিতাবস্থায় তাহার অজ্ঞাননাশের জন্য বার্তিক- 
বার্তিকরচন।র ফল। রি - - 
নিবদ্ধ লিধিস্।হিলেন, সেই ভঙ্গীই বাচম্পতিমিশ্র তাৎপধ্যটাকাস্ম 
অভিব্যক্ত করিযাছেন যথা: | 
“অথ ভগবতা অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতৌ শাস্ত্রে প্রণীতে বুযুংপাঁদিতে চ ভগবতা পক্ষিল- 
শ্বামিনা কিমপরমবশিষ্যুতে ? যদর্থং বার্তিকারস্ত ইতি শঙ্কাং নিরাচিকীযুঃ সুত্রকারো ক্তগ্রয়োজনান্থৃ- 
বাদপূর্ব্বকং বাওিকারস্তপ্রয়োজনং দর্শয়তি যদক্ষপাদ ইতি। যদ্যপি ভাষ্যক্ৃত! কৃতব্যুৎংপাদনমেতৎ, 
তণাপি দিঙ নাগপ্রভৃতিভিরর্াচীনৈঃ কুহেতুঃ-সস্তমস-স. খাপদেনাচ্ছাদিতং শীল্সুং ন তত্বনিরণরায় 
পর্ধ্যাপ্তমিত্যুদ্যোতকরঃ স্বনিবডোদ্যোতেন তদপনীয়তে ইঁতি'প্রয়োজনবানয়মারম্ত ইতি।” 
( অর্ধচীন শব্দটা গাঁলাগালির পর্য্যায়ক, ষেমন-_-বেটা বড় অর্ঝাচীন ত! ) 
এ দিঙ নাগ কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙ নাগ হইতে ভিন্ন লোক। সে দিঙ নাগ এতদপেক্ষা 
২৬২ ছুইশত বাষটি বংসর পূর্কো' উজ্জয়নীমণডলে পরাভূত 
হি হইয়াছিলেন। কাঁলিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙ নাগ ১৯৬২ একহাজার 
নয়শত বাবটি বৎসর পূর্বের, আর উদ্ভোতকরের প্রতিপক্ষ দিঙ নাগ ১৭০০ একহাজার 
সাতিশত বৎসর পূর্বের । 
মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বার্তিকের তাৎপর্য্যটীকানীমে একটা টাকা রচনা 
তাৎপর্ধয-টাকাকার করেন। মিথিলামণ্ডলাস্তর্গত মকরনা-নামক গ্রামে বাঁচস্পতি মিশু 
বাচস্পতি মিশ্র। গ্রাহৃভৃতি হন। ভামতীনিবদ্ধের শেষে একটী কবিতায় নিজের 
আবির্ভাবকাল বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিয়াছেন-_- 
“নরেশ্বরা যচ্চরিতান্কাবং ইচ্ছস্তি কর্ত,ং ন চ পারয়ন্তি। 
তস্মিন্মহীপে মহনীয়কীর্ডে, শ্রীমননগো২কারি ময়া নিবন্ধঃ ॥* ৬ । 
" মহারাজ শ্রীমান্‌ নৃগ যে সময়ে পৃথিবীপালন করেন, আমি সে সময়ে নিবন্ধ রচনা করিয়াছি। 
ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, মহারাজ নৃগেরই সমসাময়িক 
LAN লোক বাচম্পতি মিশ্র । যৃহারাজ-নৃগ প্রায় সহশ্রাধিকবৎসর পূর্ব্যে 
মিথিলানগরীর শোভাসম্পাদন করিয়া রাজ্যশাসন করিযাছিলেন। অতএব মহাত্মা বাচস্পতি মিশ্র 
প্রার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে এই তাংপর্য্যটীকা রচনা! করিয়াছিলেন। বাচম্পতি মিশ্রের 
বাচশ্পতির দার্শনিক  দার্শনিক-কীন্তি সাতটা । প্রথম মীমাংসার স্তারকণিকা, দ্বিতীর 
কীত্তি সাতটী। বরহ্ষতত্দমীক্ষা বেদাস্তের প্রকরণ, তৃতীয় বৈশেষিকের তত্ববিন্দু, চতুর্থ 
ন্যায়ের তাৎপধ্যটাকা, পঞ্চম সাংখ্যের তত্বকৌমুদী, ষষ্ঠ যোগের ত্রান ও বম বেদান্তের 
ভামতীনিবন্ধু। ভামতী শেষে বাচস্পতি লিখিয়াছেন-- 
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প্বন্যা়কণিকা -তত্বসমীক্ষা-তত্ববিন্দুতিঃ | 
যন্্যায়-সাঁংখ্য-যোগানাং বেদাস্তানাং নিবন্ধনৈঃ ॥ ৩ ৪ 
সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুফলং ময়! । 
সমর্পিতমখৈতেন শ্রীয়তাম্‌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ 

ন্যাঁয়কণিকাঁ, তত্বসমীক্ষা, তত্ববিন্টু, ন্যায়, সাংখ্য ও যোগের নিবন্ধন, আর গৌরবকর» 
বেদীস্তের নিবন্ধন দ্বারা যে যে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, অতঃপর তাহার ফলভার আমি 
সমর্পণ করিলাম, ইহা দ্বারা পরমেশ্বর গ্রীত হউন ।” 

প্রণয়নক্রমেই এরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা বায়। আর ধাহারা এ 
সাতথান। গ্ৰন্থই পড়িয়াছেন, তাহার! “উপপাদিতঃ ন্ায়কণিকায়াম্” ইত্যাদি ‘বরাত দেওয়া” 
দেখিয়াই ইহা! হৃদরঙ্গম করিতে পারেন । 

বাচস্পতি ত্রঙ্গবাঁদী ছিলেন, তাঁহাও এ ভামতীর শেষে লিখিত কবিতা হইতে জানিতে 
ভা পারা যায়, যথাঃ--"অজ্ঞানসাগরং তীর্ব! ব্রঙ্গতত্বমভীগ্সতাং। 
ূ নীতিনৌকর্ণধারেণ ময়াপুরি মনোরথঃ ॥২॥” 
“অজ্ঞানসাগর উত্তীর্ণ করিয়া যাহারা ব্রহ্মতত্ব লাভের ইচ্ছা করে, তাহাদিগের নীতিনৌকার 
কর্ণধার হইয়া আমি মনোরথ পূর্ণ করিয়াছি? আবার 
“ভঙ ক্র! বাস্তস্ূরেন্ত্র-বৃন্দমখিলাংবিদ্যোপধানাতিগং, 
যেনায়ায়-পয়োনিধে ন'রমথ! ব্রহ্মামৃতং প্রাপাতে। 
সোহয়ং শাঙ্করভাষ্যজাত-ব্ষিয়ে! বাচম্পতেঃ সাদরং, 
সন্দর্ভ: পরিভাব্যতাং সুমতয়ঃ খবার্থেযু কো মৎসরঃ ॥ ১ ॥* 
আঁবাঁর বলিয়াছেন 

| “না্যর্থা ইহ সস্তঃ স্য়ম্প্রবৃততা নচেতরে শক্যাঃ। 
মত্সর-পিত্বনিবদ্ধনম্‌ অচিকিৎস্তমরোচকং যেষাম্‌।” 

‘এ তত্ব বুঝিবার জন্ত সাঁধুগণের অভ্যর্থনা করিতে হইবে না, কারণ তাঁহারা আপনারাই 
আঁসিবেন, আর মাৎসর্য্যরপ পিত্ত দোষে যাহাদিগের অচিক্ৎস্ত অরোচক-রোগ জন্মিয়াছে” 
সে ইতরেরা অভ্যর্থনীয় নহে, তাহারা আসিতেও সমর্থ নহে” 

ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বাচস্পতি মন খুলিয়া ভাবচিত্র দেখান নাই, কেবল ভামতী 
নিবন্ধের শেষেই এইরূপ ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি সে দিন সাহিত্য-পরিষৎ- 
সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাভুষণ মহাশয় মুক্তকগে বলিয়াছেন, “বাঁচম্পতির যে কি মত, 
তাহা বুঝিবাঁর যো নাই।” আবার লোকে কি করিস! নিজের মত বলিয়া! থাকে, জানি না? 
বে কেহ মনোষোগ পূর্বক উক্ত কয়টী কথা পাঠ করিলেই অনেকটা বুঝিতে পাঁরিবেন, 
সন্দেহ নাই। | 

যাহাই হউক, বাচস্পতি যে ব্ৰহ্বা্ী ছিলেন, তাহ! নিশ্চয় করিবার জন্য অধিক দুর যাইতে 
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হয় না। তাহার গ্রন্থ-পর্যযালোচনা, লিপিভলী ও কঠোক্তি দ্বারা 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
প্রথিত আছে, একদা শাঙ্করভাব্য-প্রণয়নকালে রাত্রে প্রদীপ নির্বাণ হইয়া! যায়, তখন 
সবদয়স্থ কল্পনাগুলি চিত্রিত হয় নাই বলিয়া সেই প্রদীপ জালিবার 
জন্য বাড়ীর ভিতর যাইয়া! বহিতৃপাদির চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া 
তদীয় পত্নী ভামতীদেবী স্বামীর সহিত আক নির্জনে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অতি ব্যগ্রতা 
সহকারে আসিয়া প্রদীপ জালিয়া দিলেন। বাচস্পতি ভামতীদেবীর বড় বিশেষ পরিচয় 
রাখিতেন না বা আর কখনও ভামতীর সহিত নির্জনে মিলিত হন নাই ; সুতরাং অপরি- 
চিতের স্তায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? 
ভাঃ-সকলে বলে আমি বাচম্পতি মিশ্রের ধর্ম্মপত্রী। 
বাঃ-কি রকম, তুমি কি জান না? 
ভাঃ_কি করিয়া জানিব ? 
বাঃ--কেন, অন্তেরা কি করিয়। জানিতে পারে? 
ভাঃ তাদের স্বামী তাদের নাম থাকিবার কাজ করে বলিয়! তার! জানিতে পারে 
বাঃ_তুমি কি তোমার নাম থাকিবার কাজ চাও ? 
ভাঁ৮_আর এখন কি আমার সে বয়স ফিরিয়া আসিবে ? 
বাঃ-_-আচ্ছ! যাহাতে তোমার নাম থাকে, আমি তাহা করিব। 
এই কথা বলিয়া বাচস্পতি বাহিরে আসিলেন, এবং সেই শাস্করভাষ্যের টীকা শ্রমত্তী 
ভামতীদেবীর নামে উৎসর্গ করিলেন ও ভামতী নামেই তাহার নামকরণ করিলেন। 
এই আখ্যানটী সত্য হইলে বাচস্পতির পত্নীর নাম ভামতী ; 
বাচম্পতির পত্নীর নাঁম ভামতী। ইহ। পাওয়া যাইতে পারে। 
বাচম্পতিকৃত-তাৎপর্যা-টীকার তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি-নামে একটা টাকা আছে । কেহ কেহ 
বলেন, মহানুভব উদয়নাচার্ধ্য ৯৫০ সাড়েনয়শত-বৎসর-পূর্বে মিথিলা 
প্রদেশস্থ করিবনগ্রামে প্রাছ্ভূতি হইয়া এ তাৎপর্য্যপরিগুদ্ধি ব্যাখ্যা 
লিপিবদ্ধ করেন। সমন্ধনির্ণয়াদিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বারেন্্রবংশাবলীর পরিচয়প্রদানকালে 
উদ্য়নের নামোল্লেখ আছে। তাহাতেই আবার স্টায়কুস্থ মাঞ্জলি, 
কিরণাবলী, বৌদ্ধাধিকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিন গ্রন্থের প্রণেতা সেই 
উদয়ন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকস্ত মন্ত্ুর টাকাকর্তা কুল্লুকভট্টও ওঁ উদয়নের 
বংশেই প্রাদুভূ্ত, ইহাও ঘটক পদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত-প্রমাণ-্বারা এক্রপ প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে দেখিতে পাই। সুতরাং পূর্বমত অপেক্ষা এ মতে প্রসিন্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে 
ব্লিষ! এইটা বেশী নিশ্চিত ষে উদয়নাচাধ্য বারেন্ত্রপক্কজকুলের উজ্জল গৌরবরৰি ॥ কিন্ত, 
তাহা হইলে উদয়নাচারধ্য শ্রীহর্ষের পরবর্তী হইয়া পড়েন, অথচ শ্রীহর্ষ তাঁহার কথা লইয়া 


ফলিতার্ঘ। 


প্রবাদ | 


উদয়নের তাৎপর্ধ্য টীকা! 


উদয়ন সম্বন্ধে সতভেদ | 
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ব্যঙ্গাদি করিয়াছেন, ইহা খণ্ডনথণ্ডখাদ্যে দেখিতে পাই । সুতরাং উদয়নাচার্য্য প্রায় সহশ্র- 
বর্ষের লোক বালয়া অনুমিত হয়। তাহা হইলে উদয়নভাদুড়ী অন্ত ; ইনি ৮০৭ পূর্বে জীবিত- 
বল্লাল্পসেন দেবেরও পরবর্ভী। 
ইহার পর আর কেহ অনেক দিন যাবৎ মূলসুত্রের উপর কোনরূপে হাত দেন নাই। 
হিরা ধর মূলস্থত্রের প্রমাণ ভাগ লইয়া মহাত্মা গঙ্গেশ-উপাধ্যায় 
চিন্তামণি-নামে একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য প্রমাণ চতুষ্টয়ের নামেই প্রত্যক্ষ, অমুমান, উপমান ও শব্দ ৎণ্ডের নামকরণ হয়। 
এই চারিথণ্ডে প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল, সেগুলি উত্তমরূপেও প্রতিপন্ন করা 
হুইয়াছে। এই সময় হইতেই গোতমের যথার্থ প্রতিভা বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। 
গঙ্গেশ মৈথিল ছিলেন । ইনি প্রায় ৫২৯ পাঁচশত উনত্রিশবর্ষ পূর্বে সিথিলা প্রদেশে 
আবিভূতি হন। 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় পিতৃপদাস্কান্ুসারী ছিলেন। তিনি চিস্তামণির 
গলেশেব পুত্র বর্ধমান প্রকাশ-নামে এক টাকা রচনা করেন। ইহার প্রাহূর্ভাবকাল 
উপাধ্যায়ের প্রকাশ টীকা। ৪৯৫ বাঁ ৪৯৬ বৎসর হইবে। তারপর চতুর্কেদের ভাষ্য-কর্তী 
নানাশান্ত্র-সংগ্রহীতা মহাবৈদ্িক বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মাধবাঁচা্য ৪৭৯' চারিশত উনআশী 


বিদ্যাবণ্য মুনীশ্বর বৎসব পূর্কেো মলবার দেশে আবির্ভূত হন। ইনি বিজয়- 
মাধবাচাধ্য । নগরের রাজমন্ত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সর্বদর্শন-সংগ্রহ ইহারই 
একটা কীর্তি বিঘোষিত করিতেছে। ইনি সর্বধদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন নামে 
ই হাব আবির্ভাব ন্যায়সংগ্রহ রচনা করেন। ইহার আবির্ভাব কাল-সম্বন্ধে সকলে 
লইয়| মততেদ। এক-মত:হইতে পারেন মাই। চন্দ্রশেখর বস্থু বলিয়াছেন ৪৫০ । 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের ( ১০১ পৃঃ) রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন ১৩৪৪ খৃঃ অবে কর্ণাটরাজ 
বুককরায় বিজয়নগরের রাজধানী স্থাপন করেন । মাধবাচার্য্য তাহার মন্ত্রী ছিলেন। তাহা 
হইলে দব্বক্মেব মতে ৫৬০ । মহারাজ কষ্খদেবের মন্ত্রী হেমাপ্রির রাজপ্রশস্তি-অন্ুসারে 
কতকগুলি সংগ্রহ কালমাধব-নামকপ-গ্রন্থমধ্যে ব্যবস্থাপনকালে হেমাত্রির নামোল্লেখ করায় 
হেমাপ্রি অপেক্ষা মাধবচার্যা পরবন্ধী লোক স্থির করিয়! কাশীস্থ সংস্কতকলেজের সাহিত্য- 
শান্ত্রাধ্যাপক রাঁমমিশ্র-শাস্্রী কল্পতরু-মুদ্রণকালে ইহার আবির্ভাবকাল ১৩১৩ শক বা ১৩৪২ খৃঃ 
অঃ স্থির কবিষাছেন। তাহা হইলে ৬১৬ বৎসর পুর্বে মাধবের আবির্ভাব স্থির করিতে হয়। 
ইহার মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি একজন 
প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে কিছু দৃঢ় প্রমাণ 
আছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয়। তাহা হইলে মাধবাচার্য্য গঙ্গেশের পূর্ববর্তী ও উদয়নের 
পরবর্তী ইহাই স্থির করিতে হয় । ইহার মাতার নাম মাধবী দেবী ছিল। 

বর্ধমান উপাধ্যায়ের পর পক্ষধব মিশ্র চিন্তামণির, আলোকনামে একটা টীকা প্রণয়ন 
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করেন। তাহার প্রর্কত নাম জয়দেব। তিনি একপক্ষের দিন- 
নিস সি কা মুখে মুখে বলিতে পারিতেন বলিয়া পক্ষধর নামে খ্যাতি।' 
৪১৯ চারিশখত-উনিশ-বর্ষ-পৃর্ববে মিথিলা প্রদেশের অন্তর্গত ছারভাঙ্গা হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ 
দুরবর্থী সর্ষপ-নামক-গ্রামে পক্ষধর জন্মপরিগ্রহ করেন । 
এই সঙয়ে বঙ্গমণ্ডলে রঘুনাথ শিরোমণি অভুধিত হন। যদিও ক্লঘুনাথ বাসুদেব 
চিজ যৌবন সার্কৌমের নিকট ন্তায়শান্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি 
রঘুনাথ শিরোমণি ততকাঁলের গ্রচলিত-রীতি-অনুসারে পাঠ-সমাপ্তির জন্য পক্ষধরের 
নিকট যাইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করিষাছিলেন। কিনবদস্তী আছে, রঘুনাথ পক্ষধরের চতুল্পাঠী- 
শালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পক্ষধর নিয়শ্রেণীর ছাত্র হইতে 
উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ দ্বারা ক্রমোচ্চভাবে সোপানপরম্পরা নির্মাণ 
করিয়া আপনি সর্কোচ্চ সৌপানের অধিষ্ঠাতা হইয়া উচ্চপাঠী ছাত্রদিগের অধ্যাপনাষ নিযুক্ত 
আছেন। রঘুনাথকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নিয়পোপানে বসিবার অন্থমতি করিলেন । 
বরঘুনাথ তথায় বসিয়া নিয্পাঠীদিগের সহিত শান্তীয় আলাপচ্ছলে পক্ষধরের দু'একটা মতের 
উপর নিজমস্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পক্ষধর উচ্চপাঠী ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছিলেন 
বটে, কিন্ত নবাগত রঘুনাথের প্রতি লক্ষ্য থাকায় বেশ বুঝিতে পাঁরিলেন যে, এ দোঁকটী 
নিতান্ত তাহার দেশীয়-ছাত্রদিগের স্তায় নহে । তখন তিনি রথুনাথকে সাদরে নিকটে উঠাইয়া 
আনিলেন ও রথুনাথের বিস্াবুদ্ধির পরিচয় Ly বিশেষ-পরিচয়-লাভের জন্য ব্যস্তভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 


প্রবাদ। 


সহশ্রাক্ষঃ শ্ৃুতঃ a শঙ্করত্ত ব্রিলোচিনঃ। 
অন্তে দ্বিলোচনাঃ সর্ষে কো ভবানেকলোচন: ? 

এব্প পরিহাসকর বাক্য শুনিয়াও অস্ষুর্মভাবে বিনয়পূর্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন 
ও যে জন্ত আসিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। পক্ষধর তাহাতে সম্মত হইয়া সাগ্রহে রঘুন[থকে 
পড়াইতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে অসঙ্গত ও ইচ্ছান্কত-অন্ুপন্তির মীমাংলায় রথুনাথ সন 
হইতে ন! পারায় বিচাব করিয়া! তাহার খণ্ডন করিতে ক্রটী করিতেন না। এ সময় 
অন্যান্য ছাত্রের পাঠ প্রায় বন্ধ হইয়াই যাইত। 

একদা প্রত্যেক্ষের কারণ বিবৃত করিবার সময় পক্ষধর 'যোঁগঞ্জ-সন্নিকর্ষ-ব্যতীত আরও 
ছটা সন্নিকর্ষের কথ! উত্থাপন করিলে রঘুনাথ স্বীয়-প্রতিভাবলে 
তাহার মধ্যে অন্যতর সাঁমান্য-লক্ষণারূপ-সন্নিকর্ষ না হইলে চলে; 
এরূপ প্রতিপন্ন করিলেন। পক্ষধর তাহার বিচারপ্রণীলীর বিরোধে চলিতে না পারিয়া 
ঘলিলেন যে,_- 


পরিহাস। 


গক্ষধরের মত-থওন । 


গ্রক্ষোজ্রপানকৃৎ কাণ ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্‌ ॥ 
সামান্যলক্ষণা কন্মাদকল্মাদবলুপ্যতে ৪৮ 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা.। { হয় সংখ্যা 


ইহার অর্থ করিতে হইলে একটু পশ্চাংপদ হইতে হইবে := 
৷ বালককে বৃদ্ধ উপদেশ করিলেন, "আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যায় । বালক জ্ঞানিয়! 

আপ্তোদেশ দার! দাখিল, “আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যাঁয়।” দশদিন পরে 
শিশুর শক্তিগ্রহ। সেই বালককে আগুন আনিতে বলিলে, সে হাতে করিয়া আগুন 
আনিতে স্বীকার করে না কেন? না $__বৃদ্ধের উপদেশাধীন বালকের একটা সামান্যতঃ 
জ্ঞান হইয়! গিয়াছে, ‘আগুনে হাত পোড়ে।” এ আগুনটাও আগুন, সে আগুনটাও আগুন, 
তাতেও হাত পুড়িতে পারিত, এতেও হাত পুড়িতে পারে) ছুটাই সমান” এইরূপ জ্ঞান 
হওয়ায় বালক হাতে করিয়া আগুন আনিতে চাহে না । 

হয়ত বৃদ্ধ দ্বীপশিখায় হাত দিতে নিষেধ করিবাব ছলে সেই উপদেশ করিয়াছিলেন, আর 
হয়ত বালক হাতে করিয়া যে আগুন আনিতে অসম্মত, সেটা কয়লার ; এ হুইএ পরস্পর 
অবশ্যই তেদ আছে। তথাপি দীপশিখার ও কয়লার আগুনের কতকগুলি গুণ সমান, ঘেমন 
প্রকাশ, দাহ ইত্যার্দি। এইরূপ কতকগুলি গুণ উভয়েরই এক। এক ও সমান, একতা ও 
সামান্য এককথা । এই সামান্য-জ্ঞান থাকায় বালক হাতে করিয়। কয়লার আগুন 
আনিতে চাহে না। 

এই সামান্য -দমানতা বা সমানভাবকে জাতি বলা যায়। বিকট ভাষায় ইহাকে 
'অগ্রিত্ব বলা হয়। এই সামান্যের জ্ঞানকে সামান্যবিষয়ক- 
জ্ঞান, সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি বা সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ বলে । 

এইরূপ সামান্যজ্ঞান-্বারা নানাপ্রকার নুতন নুতন বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন 
মানুষের কতকগুলি সমানখুণ জানা! থাকায় আফ্রিকাবাঁসী ও আমেরিকাঁবাসী লোককেও 
আমর! দেখিলেই মানুষ বলিয়! জানিতে পারি। সেইরূপ সমানগুণ জানা থাকায় বন্য 
জন্তবিশেষকেও বনমান্ষ বলিয়া থাকি। সুতরাং এই সাঁমান্যজ্ঞান 
বা সামান্যলক্ষণ-সঙ্নিকর্ষ-দ্বারা বিষয়বিশেষের জ্ঞান হয়। ইঁহাদ্বারা 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা হয় না। জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার প্রতি কারণ ইন্তরিয়ক্জন্যতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
জন্য জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা যায় সামান্য লক্ষণা জনা-জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বল! হয় না । তা+হ'লে 
অনুমেয়বন্ধির জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে ; কারণ সে বহ্কিজ্ঞানের পূর্বেও বহ্ধিসামান্ত জ্ঞান 
হইয়া থাকে । কোন একটা বিশেষ-জ্ঞান হইবার পূর্বেই তাহার সামান্তঃ জ্ঞান না থাকিলে 
বিশেবজ্ঞান হইতে পারে না। এই হেতৃ,-_"সামান্তলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা স্বীকার 
না করিলেও জ্ঞানলক্গণাজন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরহ। কিন্তু তাদৃশ স্থলেও 
জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘটকতা! অপরিহার্ধ্য কি না তদিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।”* এ. 
কথাটা যে রায় রাজেন্দ্রন্্র শাস্ত্রী বাহাদুর কি বলিয়াছেন, আমরা ত কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না । 


* ততপ্রকাশিত ও অনুদিত ভাষাপরিচ্ছেদের ভূমিকা স্রষ্টব্য। 


সামান্তলক্ষণ-সন্গিকর্ধ । 


সমান্কলক্ষণার ফল। 
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জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা কি সামান্তলক্ষণ। জন্য হয় ? কৈ এ কথাত কেহই স্বীকার করেন না। 
পক্ষান্তরে সামন্তিলক্ষণাজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে যে জ্ঞান ইন্দ্িয়সন্গিকর্ষ জন্য, 
সেই প্রত্যক্ষ; ইহাও ত থণডন করিবার যো নাই। সুতরাং ও কথাটার অর্থ ই হয় না। 

তার পর রায়বাহাঁছুর বলিয়াছেন, "জ্ঞানলক্ষণাঁজন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপল|প দুরূহ ৷” 
তাহা হইলে কি জানিতে হইবে, জ্ঞানটা জ্রানলক্ষণাজন্ত বলিয়াই প্রত্যক্ষপদবাচ্য ? তাহা ত 
কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না । পক্ষান্তরে জ্ঞানলক্ষণাজন্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার 
প্রত্যক্ষতাই বা সকল স্থলে কে স্বীকার করিবে? 

যেমন ‘সুরভিচন্দনং’ এস্থলে চন্দনথণ্ডের সহিত চক্ষুর সম্বদ্ধ হওয়ায় চন্দনথণ্ড প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানলক্ষণ-সন্িক্ষ ও তাহার হইয়াছে, সে জ্ঞানটী ইন্জরিয়-সন্নিকর্ষাধীন হইয়াছে বলিয়া প্রভাক্ষ 

ব্যবহারের স্থল বিশেষে । পদ্দবাচ্য। কিন্ত সুরভি বা তাহার সদ্গন্ধের সহিত ত চক্ষুব সমন্ধ 

হইতে পারে না, নাকের সমন্ধ হইতে পারে, তাহ! হয় নাই ; তবে সে সুরভিজ্ঞান কি করিয়া 
হইবে? এইজন্য বলিতে হয়, সৌরভসামান্ের জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ হওয়ায় স্থরভির জ্ঞানও 
হইনাছে।* ভাল, চক্ষুত্বারা চন্দনের, সুর্ভিসামান্ত দ্বার! সুরভিরও না হয় জ্ঞান হইতে পারি) 
কিন্তু সৌরভত্ব বা সৌরভে যে কতকগুলি সমানভাব আছে, সেই সৌরভ-সাঁমান্যেরই জ্ঞান 
হইবার উপায় কি ? অথচ সৌরভসামান্ত জান ব্যতীত সৌরভগ্তাঁন হইতে পাবে নাঁ। সুতবাং 
স্থলে ও সৌরভপামান্তের জ্ঞানকে স্বযং-সম্বন্ধরূপে কল্পনা করা যায়। এস্থগে ওর সৌরভ- 
সামান্তের জান কি প্রত্যক্ষ বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন ? অতএব পজ্ঞানলক্ষণাঁজন্য জ্ঞানের 
প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরহ।” এ কথাটার অর্থ হওয়াই যে নিতান্ত দুরহ। 

তার পর, পজানলক্ষণা প্রত্যাগন্তি না স্বীকার করিলেও বরং ‘কষ্টে স্থষ্টে চলিতে পারে, 
কিন্ত সামান্তলক্ষণা প্রত্যাসন্তি না স্বীকার করিপে, কোন একটা নৃতন বিষয়বিশেষের জ্ঞান 
হওয়াই যে শকক্ুপ অসস্ভব। অথচ রায় বাহাদুর বলিলেন, “সামান্তলক্ষণ! জন্ত জানের 
প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার না করিলেও জ্ঞানলক্ষণ(জন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ ৮ 

আবার বলিয়াছেন, “কিন্ত তাদৃপ স্থলেও জ্ঞানের সন্সিকর্ষঘটকতা অপরিহার্য কি না, 
তদ্বিধয়ে মতভেদ আছে।” কি আশ্চর্য্য ! তাদৃশস্থলে, কীদৃশস্থলে? জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘট কত, 
জ্ঞান কি সরনিকর্ষের ঘটক ? না ঃ-জ্ঞানই সন্লিকর্ষ? যেমন বুঝিয়াছেন, তেমন বোঝাই- 
য্নাছেন বা বোঝা চাপাইয়াছেন। আমরা কিন্তু এ বোঝা লইতে অসমর্থ । b 

বাস্তবিক সামান্যাপক্ষণসন্নিকর্ষ না স্বীকার করিলে, যেখানে ধূম দেখিয়! বন্ছির অঙুমিতি হয়, 
সামাস্তলক্ষণ মন্নিকর্ষ স্বীকার সেখানে ধূমসামান্তের্ বা বহিসামান্তের জ্ঞান না হওয়ায় ক্ালাস্তরীয্র 

করিবার আহশ্তক। বা দ্রেশাস্তরীয় বহ্নির সহিত কালাস্তরীয় বা দেশাস্তরীয় ধূমের 
পাকাপাকি সব্বন্ধ একটা আছে কি না, জানিবার উপায় থাকে ন!; আতর 





* ভাষাপরিচ্ছেদীয় সামান্যলক্ষণসননিকর্দেব মুক্তাবলী দ্রষ্টব্য ॥ 
১১ 


৮২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । চয্যযংগা 


"্ধৃমমাত্রেই বহিসবন্ধীয় কি না? এরূপ একটী সন্দেহ হইতে পারে না। অথচ 
ধৃমত্বারা বন্ধির অন্ুমিতি স্থলে পধৃমমাত্রেই বহিসন্বত্বীয় কি না? ইত্যাকার- একটা 
' সংশয় জাগিয়ই থাকে। অতএব প্র সংশয় উপপন্ন করিতে হইলে সামান্তলক্ষণা 
প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে-_অর্থাৎ পর্বতাদি স্থলে ধূম দেখিবামাত্র ধূমসামান্তেরও জ্ঞান 

34 হয় এবং বহ্ধির জ্ঞান হুইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বহিসামান্যেরও জ্ঞান 

হয়। তখন বিষয়গুলি-__অর্থাৎ ধূম ও বহি এ উভয় সাঁমান্যাঁকাঁন 
জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়ায় প্ধূমমাত্রই বক্নিসযন্ধীয় কি না?” এরূপ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সেই সংশয় নিবারণ জন্য তর্কের আবশ্তক, যথা 2__যদি বহি হইতেই ধুম উৎপন্ন না হয়, তবে 
বহ্নি না থাকিলেও ধূমের থাকা উচিত। এরূপ তর্কে দেখা যায় যে, বহ্নি না থাকিলে ধূম 
- উৎপন্ন হইতেই পারে না, সুতরাং ধূমের সহিত বন্ছির পিতৃপুভ্রভাৰ বা জন্যজনকভাব সম্বন্ধ 
একেবারে পাকাপাকি আছে। এই পাকাপাকি সম্বন্ধই ব্যাপ্তিপদবাচ্য। ইহাকে সেই 
বিকটভাষায় অব্যভিচরিতপত্বন্ব, অবিনাতাবসন্বদ্ধ বা! ব্যাপ্তি বল! হয়। যেমন পাকা দেখা 
বিবাহের নিশ্চায়ক, সেইরূপ পাকা দেখাও অনুমানের নিশ্চায়ক। কোনস্থলে যেরূপ পাক! 
দেখার পরেও বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ কোনস্থলে পাকা দেখার পরেও অমুমান ভুল হয়। 
তাঁহার কারণ, ঠিক পাকা দেখা হয় নাই, আর কি। গর স্থলের উল্লেখ করিয়াই পক্ষধর 
বলিয়াছিলেন £-_ 
এ প্বক্ষোজপানকৎ কাণ ! সংশয়ে জাগ্রতি ন্টং 
সামান্যলক্ষণা কষ্মাদকম্মাদবলুপ্যতে ?" 

‘ও রূপ সংশয় জাগিয়া থাকিতে সামান্যলক্ষণার অপলাপ কি করিয়! সম্ভবে ? তুমি এখনও 
এতই শিশু যে এখনও স্বন্য পান করিয়া থাক,__অর্থাৎ এখনও তুমি ছাত্র, শিক্ষিতেছ মাত্র, 
তোমার শিখিবার বিষয় এখনও অনেক ও অনেক দুরে” 

এইরূপ মধ্যে মধ্যে পক্ষধর বড়ই বিপন্ন হইতেন ; কারণ রঘুনাথ কোন কথা নিযৌক্তিক 
বুরিলে ছাড়িয়া দিবার পাত্র ছিলেন ন7। তথাপি মিশ্রমহোদয় পুত্রাধিক-প্রিয় নির্বিশেষে 

ক . নিজের ‘থলি ঝাড়িয়? শিক্ষাদান করিয়া বিদায়কালে জিজ্ঞাস! 

- করিয়াছিলেন, রঘুনাথ কোন্‌ স্থানে পাঠের বিশেষ সুবিধা পাইয়- 
ছেন, বাসুদেব সার্কভৌমের নিকটে কি পক্ষধরের নিকটে? 
অপি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনী-সন্মনিস্থো, রজনিযু রমিতোহভুঃ কৌমুদিন্তাং রমণ্যাম্‌ । 
কথয় কথয় ভৃঙ্গ ! স্বচ্ছভাবেন তাবৎ, সুখমধিকমবাপ্সীরত্র বা তত্র বেতি? ॥ 

ইহার উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন, পাঠ উতভয়ত্রই প্রায় সমভাবেই হইয়া থাকে, তবে 
রিচারের চিক্ধণতা ও মাধুর্য লাভ করা আপনার নিকট অসম্ভব। 

_ “তং পীষুষ ! দিবোহপি ভূষণমসি, দ্রাক্ষে ! পরীক্ষেত কঃ, 
মাধুধ্যং তব বিশ্বতে! হি বিদিতং সাধ্বী চ মাধ্ৰীকতা। 


সন ১৩৯১] গোতমের প্রতিভা । .. ৮৩ 


কিস্তেকস্ত পরস্বরুস্তরমপি ক্রমো ন চেৎ কুপ্যসে, 
যঃ কাস্তাধর-পল্লবে মধুরিমা নান্ত্র কুত্রাপি সঃ ॥* 
রঘুমাথ পাঠলমাপনাস্তে চিন্তানণির দীধিতি নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন? 
কথিত আছে, ছাত্রগণ পাঠসমাপনাস্তে দেশে ফিরিয়া যাইবার 
ুলাগের দীখিতটাকা।  জময় পুপ্তকপুলি প্রত্যর্পণ করিয়া যাইতে বাধ্য হইত। রঘুনাথ, 
এতই ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে সমগ্র স্তায়শান্ত্রটী কণস্থ করিয়া লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন । 
ইনি প্রায় ৪১৯ বৎসর পূর্বে নবন্ধীপে আবিভূ্ত হন। প্রসিদ্ধ গৌরালদেব ও স্মার্ভচুড়ামঞ্চি 
রঘুনন্দন রঘুনাণের সমসাময়িক প্রক্কৃতির নিরমও যেন সেইরূপই বলিয়া বোধ হয়। যখন 
সৌরভ বিস্তারের সময় উপস্থিত হয়, তখন হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত সে সৌরতে দিগ দিগন্ত 
প্রতিনিয়তই ' আমোদিত হইতে থাকে। বঙ্গের সৌরভ 
বদের হরতিহহঘ। চারিদিকে ছুটিবার সময় হইল, আর বঙ্গে স্ায়শান্তে রঘুনাথ, 
বাসুদেব, বিশ্বনাথ গ্রভৃতি ; স্থৃতিশান্রে রঘুনন্দন, বুড়ীপঞ্চানন প্রভৃতি ও মুক্তিমার্গে গৌরাঙ্গ» 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্ৰহৃতি স্বৰ্গীয় মহাত্মা সকল যুক্তি করিয়াই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই সময়েই নবদীপমগ্ডলে প্রসিদ্ধ বিস্যানিবাঁস-দেবের ওুঁরসে মহাক্ুতব বিশ্বনাথ 
বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চান  স্তায়পঞ্চানন জম্মপরিগ্রহ করেন। ইনি ন্ায়স্থত্রের বৃত্তি- 
ও স্তায়হুতবৃত্তি। রচনা করিয়া অসাধারণ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। বিশ্বনাঞ্চ 
বৃত্তিশেষে লিখিয়ছেন-_ | | | 
"এব! মুনি প্রবর-গোতম-হুত্রবৃত্তিঃ,শ্াবিশ্বনাথ-কৃতিন! সুগমাল্লবর্ণা। 
্রীকৃষ্চচন্দ্রচবণাম্বজ-চঞ্চরী ক-শ্রীমচ্ছিরোষণি-বচঃগ্রচয়ৈরকারি ॥* 
শ্রীক্চন্ত্রের পাদপদ্মে ভৃঙ্গ-স্বর্মপ শ্রমান্‌ শিরোমণি মহোদয়ের কতকগুলি বাঁক্য একত্র 
করিয়া আমি এই গেতমসথত্রের বৃত্তি রচন! করিয়াছি। 
ঠিক্‌ তাহাই করিয়াছেন । কুত্রাপি পরবস্তী মথুরানাথাঁদির নির্বাচন অবলম্বন 
করেন নাই। যদি ন্তায়পধশনন-মহোদয় মথুরানাথাদির পরবর্তী 
বিঘলাধের কানির্য। লোক হইতেন, তবে তাঁহাদিগের সেই নির্বাচনের আভাস না 
দিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। 
পক্ষান্তবে নি্-নামে ও শিরোমণির নামে শ্ীধোগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও ' 
শিরে মণি বিশ্রী হন নাই এবং তিনিও জীবিত, বিশ্রী নন। 
শিরোমণি বে শ্রীরঞ্চদেবেরই পরম ভক্ত ছিলেন, তাহাই বা বিশ্বনাথ নিশ্চয়রূপে কি করিয়া 
জানিলেন ; সমসাময়িক হইলে খ্যাতনাম! ব্যক্তির গুণাবলীর সকলগুলি যথাযথ জানিতে, 
পারা যায়; কিন্তু ব্িম-কালিকের সকল গুণগুলি নিঃসন্দিগ্চভাবে জানা নিতান্ত অসম্ভব & 
ইতিহাঁসাকাঁরে লিখিত থাকিলে জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহা ত ছিল না। | 
বিশ্বনাথ বৃৱিপ্রারস্তে বলিয়াছেন | 


৮৪. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 


_ পঅলসমতিরপীদং বিস্তৃতং স্টায়শাস্ত্রং, বিরহিত বহুযত্নো লীলয়া বেত্ত, বিজ্ঞঃ 

ইতি-বিনিহিতচেতাঃ কৌশলং কর্ত,কামোঁ গুরুচরণ-রজোহহং কণধারী কবোমি 7৫8৮ 

.. অধিক ফদ্রুহীন অলসমতি মূর্খ এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতও বিস্তৃত-ন্কায়শাস্ত্র লীলাচ্ছলে দেখুন, 
এইরূপ মনে ভাবিয়! দক্ষতা-প্রকাশের কামনায় শিক্ষা-গুরুর পদধুলিকে আমি কণধার 
করিলাম । 

“শিক্ষাপুরুর পদধুলিকে কর্ণধার করিলাম’ অর্থাৎ যে পদধূলি আমার কর্ণধার = কিল 1, কাণ 
ধরিয়া শিক্ষা দান করিয়াছে, এখন সেই পদখুলি কর্ণধার = কিনা, কারী ; কৌশলে স্তায়সাগর 
পার হইয়া যাইবার শিক্ষা-নৌকার মাঝি স্বরূপ । 

প্িইশনে' মনের ভাব ব্যক্ত করা বিশ্বনাথের এটা নূতন নহে। অন্তস্থলেও যথেষ্ট পলিশ 
ব্যবহার করিয়াছেন। মুক্তাবলীর *সদ্দ্রব্যাগুণগুশ্ফিতা”” ইত্যাদি ওয় শ্লোক দরটব্য। এবং 
এই বৃত্তিতেও দেখাইতেছি। যথা 

“তাঁতং বিশ্ব-বিসারিচারুবশসং নিদ্বানিবাসং নুমঃ 1” 

ইহার ছটা অর্থ, একটা এই ১-_সর্ধবিগ্ভার আধার বলিয়া বাহার মনো হর-যশঃ বিশ্বব্যাপ্ত, 
সেই বিদ্যানিবাঁস নামক পিতাকে নমস্কার করি। 

আর একটা অর্থ এই £-_বিস্কানিবাস নাম হইলেও যাঁহার মনোহর যশঃ বিশ্বনাথ নামকপুত্র 
দ্বারাই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই পিতাকে আমি নমস্কার করি। এস্থলে ‘মুমঃ' এই 
পদটা দ্বারা বিশ্বনাথ নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ ‘আমার গৌরবেই পিতার বশ: 
এইরূপ মনে করিয়া বিশ্বনাথের প্র ‘সু’ ধাতুর উত্তর গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । একমাত্র বিশ্বনাথই নমস্কার করিতেছেন, অন্য কেহত নমস্কার করিতেছে না 
এস্থলে যেমন বিশ্বপদটা শ্লিষ্ট, অর্থাৎ একবার জগৎ অর্থে, অন্যবার পুত্র অর্থে ব্যবহার করা 
হইয়াছে , সেইরূপ 'কর্ণধারী কবোমি? এস্থলেও বুঝিতে হইবে । 

-- ৰৃত্তিপ্ৰারস্তে বাহাব পদধুলিকে কর্ণধার বলিয়া! আভাস দিয়াছেন, বৃত্তিশেষেও আবার 
তাহার নাম গ্রহণ না করিয়া প্রসিদ্ধ উপাধিটা ধরিয়া বলিয়াছেন, 'শ্রীসচ্ছিরোমণিবচঃ-প্রচটৈ- 
রকারি” শ্রীমান্‌ শিরোমণির বাক্যগুপি একত্র করিয এই বৃত্তি করিয়াছি। ছাত্র একথা 
বলিতে পারে ; ছাত্র যাহা কিছু বলিবে, সে সকল-কথাই গুরুর । গুরু যে কথাগুলি শিখাই- 
বেন, ছার তাহারই ব্যবহার করিয়া থাকে। শুক যাহা বলেন নাই, ছাত্র তাহা কোথায় 
পাইবে? সুতরাং বিশ্বনাথ যে কথাগুলি অবলম্বন করিয়! বৃত্তি রচিয়াছেন, সে কথাগুলি তাঁহার 

রুর) বিশ্বনাথ শিরোমণির কথাগুলি সা্জাইয়া বৃত্তি রচিয়াছেন ; শিরোমণি বিশ্বনাথের গুরু, 
স্কিন! শিরোমণির নিকট পড়িয়াছলেন ॥ 

একজনে, মতে দু’চারিটী কথা বলিলেই কি সে গুরু হইয়া যাইবে? তাহার নিকট 
পড়িয়া ছিলঃ ইহা কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে ? 

ঠিক কথা, সে গুক হইবে কেন? প্রাচীন মৃত লইয়া কে না লিবিয়া থাকে ? মত লইয়া 


~ 


সন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা । ৮৫ 


লিখিলেই সে গুৰু হয় না। কথা লইয়া লিখিলে, সে গুরু হয়, অর্থাং আমি বে কথাগুলি 
লিখিলাম, ইহা আমার নহে অন্যের, একথা বলিলে, সেই অন্যকে গুরু বলিতে আপত্তি কি? 

. প্রথমে ধাহার পদধুলিকে কর্ণধার বলা হইয়াছে, শেষে ধাহাব কথা লইয়া “এই বৃত্তি 
গুরুর নীমগ্রহণ রচিয়াছি বলা হইয়াছে, তাহাকে শিক্ষাপগুরু বলিতে কোনরূপ 
করিতে নাই। বাধাই দেখিতে পাই না। তার পর নামগ্রহণ না করিয়! কেবল 

উপাধির উল্লেখ করিবার কারণ শাস্্ান্থসারে গুরুর নাঁমোলেখ করিতে নাই, 
"আত্মনাম গুরোর্নাম, নামাতিক্বপণস্ত চ। 
আযুফ্ষামে! ন গৃহীয়াৎ জ্যেষ্ঠাপতভা-কলত্রয়োঃ ॥* 
এই জন্যই ভগবান্‌ শস্করাচার্যের প্রশিষ্য সর্কজ্ঞাত্ম-মুনি সংক্ষেপশীরীরকের প্রথমে 
গকর নামগ্রহণ না গুরুর জয়কীর্ভনকালে ‘সুরেখ্বর’ নামটা উল্লিখিত না করিয়া 
করার দৃষ্টান্ত । “দ্েবেশ্বর” নামের ব্যবহার করিয়াছেন । 
শ্যদীয়-সম্পর্কমবাপ্য কেবলং, বয়ং কৃতার্থা নিরবদ্ধকীর্তয়ঃ 
জগৎনু তে তারিত-শিষ্যপঙ ক্রয়ো, জয়স্তি দেবেশ্বর-পাঁদরেণবঃ ॥* 
এই শ্লোকের টাকায় মধুস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন 
“সুরপদস্থানে দেবপদপ্রয়োগং সাক্ষাদ্গুরুনামাগ্রহণায় “গুরোর্নাম ন গৃহ্থীয়াৎ* ইতি স্থতেঃ ৷” 
ব্যবহারেও দেখা যায়--শ্যামাপদস্থলে ধামাপদ, জয়ক্কষ্স্থলে ফয়কবষ্ণ ইত্যাদি । এটী 
গুরুদেবের নামগ্রহণ স্রীসম্প্রদায়েই বেশী বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আর নিবন্ধ- 
না কৰার ব্যবহাব। কারের ব্যবহারেরও বটে । 
অতএব বিশ্বনাথ গুরুর নামগহণ ন! করিয়া, মাত্র উপাধিগ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
শাত্পানুসারে নামগ্রহণ নিষেধ আছে বলিয়া গুরুর নামগ্রহণ করিতে পারি নাই। নৈয়ায়িক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ একমাত্র আমাদিগের সেই রঘুনাথ; সুতরাং শিরোমণি 
বলায় অন্তরূপে তীহাকেই প্রায় নামতঃ উল্লিখিত কর৷ হইয়াছে । তিনিই আমার শিক্ষাপুরু 
বিশ্বনাথের এই জন্য ইহার আবির্ভাবকাল স্বতন্ত্র নির্ণয় করিবার প্রয়োজন 
আবির্ভাবকাল। নাই। ৪১৯ বৎসর পূর্বেই বিশ্বনাথ আবিভূর্তি। ইহার জন্মভূমি 
নবদ্বীপ ৷ 
ইহার অর্ধশতাবী পরে মথুবানাথ ভ্াবশান্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপয্ন হইযাছিলেন, এবং 
চিন্তামণির এক টাকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কৰিত আছে, 
মথুরানাথ মিথিলার পরীক্ষাচ্ছলে মৈথিল-গোকুলনাথের নিকট 
পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গের প্রাধান্ত ব্যবস্থাপন 
Ells bl করিয়া আসা হইয়াছিল । গোকুলনাথ চিন্তামণির খণ্ডরয়ের টীকা 
স্বরূপ "পদ্বাক্যরত্ব।কর” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
এই সময়েই জগদীশতর্কালঙন্কার ও গদাধরভট্টাচার্য্যও প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


মথুব'নাথ। 


চি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ ২য় সংখ্যা 


| সেই প্রতিভারাশি মৈথিল-গৌকুলন।থকে অতীব বিস্মিত ও স্তম্ভিত 

দিন হিরা করিয়াছিল। জগদীশ দীধিতির টীকা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকাদি 

অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। গদাধর চতুঃষষ্টিবাদগ্রন্থ রচিবাঁছিলেন। অদ্যাপি সেগুলি উজ্জবল- 
প্রভার আলোকিত । স্বহার প্রণীত একখানি টীকা আলোকের উপরেও আছে। 

ইহার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহাদিগের স্বীক্বৃত-পদার্থবাদ পরীক্ষার জন্য মুনিবর 

নবস্বীপে মধুসুদন মধুহ্দন সবস্বতী নবদ্ধীপে উপস্থিত হন। তাৎককালিক অবস্থার 
সয়ন্ৰতীর বিচার। বিষয় অতিসংক্ষেপে কতকগুলি কবিতার আকারে লিখিত আছে ।* 
তাহার একটী উদ্ধত করিলেই প্রতীত হইবে যে, সে সময়ে কিরূপ ভঃস্কর ব্যাপার উপস্থিত 
হইয়াছিল । সধুক্থদন সরশ্বতী অতি-প্রাচীন-বিধায় প্রথমেই মথুরানাথের সহিত বিচার করিতে 
আসনপরিগ্রহ করেন) কিন্তু বখন মথুরানাথ হীন প্রভ হইয়াছেন বলিয়া জগদীশ ও গদাধর 
শুনিলেন, তখন তাহারা বাস্তবিকই অতিন্নান হুইয়া পড়িয়াছিলেন। 
“মথুরায়াং সমায়াতে, মধুস্ুদনপণ্ডিতে । 
অনীশো! জগদীশোহভূৎ, ন জগর্দি গদীধরঃ ॥৮ 
পরিশেষে গদাধরভট্টাচার্যই নবদ্বীপের উজ্জলমুখ আরও উজ্জবলতর করিয়াছিলেন । 
মধুসুদন সরস্বতী নবন্বীপন্যাগকালে সর্বসমক্ষে বলিয়া যান_- 
প্গদ্[ধরসমঃ কশ্চিম্ন ভূতে ন ভবিধ্যতি ॥* 

" যাহাই হউক, ইহাদিগের দ্বার! গোতমের স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের সক্লগুলিই বিশেষ 
মাঞ্জিত আকার ধাবুণ করিয়াছে । স্তায়পান্ত্ে প্রকৃত উদ্দেশ্য 
ুর্ণমাত্রায় পরিস্ব,ট হইয়াছে । আমি বোপ করি, ইহাদিগের ন্যায় 
মহাকারুণিক লোক আর এ যাবং ইহ জগতে কেহই আবিভূ্ত হন নাই। কারণ ন্যারের 
গ্রক্কতপথ-প্রদর্শক-পদার্থগুলি এ বাবং কেবল গুরুপবম্পরায় চলিয়া আপার, তাহার প্রাপ্তি- 
স্থানের একটা নির্দিষ্-গওী কেবল মিথিলাভূমির চতুঃসীমা পরিঝেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু এই 
সকল মহাত্মাদিগের কৃপায় তাহা! আজিও আমরা অনায়াসে পাইতেছি। কেবল ইহাই নহে, 
সেই পদার্থগুলি স্থলতঃ ও বিকীর্ণভাবে কেবল গুরুমুখেই পাঁওয়া' যাইত, আর এখন তাহা 
্রস্থগত এবং অতিচিন্ধণ ও স্ুসন্বদ্ধবূপে সুঙ্্তমভাবাপন্ন, ইহা নিতান্ত শ্বল্পকরুণার ফল নহে। - 
এই জন্যই ন্যাখবিদ্যার মাতৃতূমি মিথিলা আজি তাহারই জন্য বঙ্গভূমিকে মাতৃসম্বো ধন করিয়া! 
কত গৌরব, কত-সম্মান দেখাইতেছে। আজি নবদ্ীপের নাম 
শুনিলে সকলেরই যে মন্তক অবনত হয়, ইহা কিসের জন্য? সেই 
মহামুনিকল্প রঘুনাথ, খাধিপেশ্ত রঘুনন্দন ও দেবদেশীয় গৌরাঙ্গের জন্য নহে.কি? আর 


নৈয়ারিকের করুণ! | 


নবধীপের গৌরব । ' 


* একাশীধামে পাঠিকালে, সহাধ্যায়ী পীযুক্ত ভানুমুত্তি শান্্ীর ( তর্কতীর্ঘ) নিকট সেগুলি আমর) বহুবার 
শুনিমাছি। ইহা | সময়াস্তরে মুদ্রিত করিব। 


সন ১৩১৯] গোঁতমের প্রতিভা । ১ বৰ 


তীহাদ্দিগের সেই “প্রকারতাবচ্ছেদকাবচ্ছিননতাঁদি” বিকটভাঁষার জন্ত কি নহে? স্মৃতিতত্থের 
বাদবিচার ও প্রক্ৃততত্বজ্ঞানের জন্ত নহে কি? 
প্রককৃতপ্রন্তাবে এই পর্য্স্তই গোতসের প্রভূত প্রতিভার কিরণজাল আলোকিত ) জানি না 
ইহার পবের অংশ আলোকিত হইবার উপযুক্ত কি, না ? গোতমের 
প্রতিভার সীমা অন্বেষণ করিতে আমবা বহুদুরেই স্থলত হইয় 
পড়িয়াছি ; সুতরাং ইতঃপর সাবধান হইয়া আমরা সেই ব্রেতাধুগের স্তাঁয়দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। ন্তায়দর্শনে ব্যুৎপন্তি- 
লাভ করিতে হইলে এগুলি বিশেষ করিয়া জানিতে হয়! যপা__ 
প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে একটা পদ হয়; সেইরূপ কতকগুলি পদ প্রয়োজনবশে মিলিত 
হইলে একটা বাক্য বিরচিত হয়) সেইরূপ কতকগুলি বাক্য 
১. বিশেষ কোন উদ্দেস্তসিদ্ধির জন্ত সুত্রক্নপে গ্রথিত হইয়া থাকে ঃ 
আবার তাঁদৃশ একাধিক সুত্রসকল এক একটা বিষষের নির্ণযার্থে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া এক একটা 
প্রস্তাবের সমাপ্তি করে; সেই প্রস্তাবকে প্রকরণ বলা যায়; সেই সেই প্রকরণপুঞ্জে 
এক একটী আহ্নিক ও তাদৃশ আহ্িকছয়ে এক একটা অধ্যায় বিরচিত, এবং তাদৃশ পাঁচটা 
অধ্যায়ে এই স্টায়দূর্শন পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 
এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, পদার্থের যথার্থজ্ঞাঁন উৎপাদনের অন্ত গ্যায়স্থত্রের অবতারণা । 
্তাধদর্শনের সুতরাং কেবল এক একটা পদার্থের নাম শুনিলে তবজ্ঞান উৎপন্ন 
প্রবৃত্তিপ্রকার । হইবে না, তজ্জন্ত যেমন পদার্থের সংজ্ঞাশ্রবণ করা আবশ্যক, 
তেমনই তাহার প্রকৃতভাব ও সেই গ্রকৃত'ভাব অন্তরূপে দীড়াইতে পারে কি না, তাহাব 
বিশেষ বিচারও একাস্ত প্রয়োজন । 
অতএব পদার্থের যথার্থজ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই 
উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার তিনটা প্রণালীর অবলম্বন করিতে হয়। এই ন্যায়দর্শনে সেই 
কর্তব্যত৮-ফপিতার্থ।  তিনটী প্রণালীর অবলম্বন করা হইয়াছে। 
১ উদ্দেশ। পরে যে পদার্থের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা যাইবে, পূর্কেই তাহার নাম কীর্তন করা 1* 


গোভমের প্রতিভ।। 


ত্রেভীব স্থায়দর্শন | 


যুৎপাঁদক বিষ্ব। 





* শিষ্যগণ সহজে বুঝিতে পারিবে বলির! আৰ্য্য খধিগণ তাহাদিগের স্বীকৃত বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা 
গ্রন্থের প্রথমেই দিয়া থাকেন। তাহাকে উদ্দেশ বলে। নব্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগ্ণ বোধ হয় শ্রোতার এই সুবিধার 
বিষয় চিন্তায় স্থান দেন না। সেটা গুণেব কি দোষের, তাহা! তাহীরাই বলিতে পাঁরেন। তবে আমাদিগের বোধ 
হয় এ রীতিটী গ্রন্থকারের স্থির-জ্ঞানের পরিচয়কর ; কেন নাঃ লেখনী প্রস্থবারকে টানিয়া! লইর কুদ্থানে উপস্থিত 
কৰাইতে অবসর পায় না, গ্রন্থকারই লেখনীকে সংযত রাঁখিষা! গস্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। এ রীতিটা 
দেখি! বোধ হয় যে, গ্রন্থকার অনেক তর্কবিতর্কের পর যাহ! সিদ্ধান্ত করিতে সমর্য হন, তাহা ই সুত্রে গ্রথিত করিয়া 

শিব্যগকে স্বেহোপহারস্বরূপ প্রদান কৰেন, কেবল ঈর্ধযা বা ছুরাক।জ্কার সম্পূরণার্থ নহে। |] 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 


২ লক্ষণ। পদার্থের প্রক্ৃতভাব= অর্থাৎ যে কোন পদার্থের যে কোন একটা ধর্ম, গুণ ব! 
ক্রিয়ার উল্লেখ করিলে, তন্থারা অন্য কোন পদার্থকে না বুঝাইরা কেবল যে তন্মাত্র 
পদার্থকে বুঝায়, সেই ধর্ম, গুণ বা ক্রিয়া । 

৩ পরীক্ষা । সেই লক্ষণ তাহার নির্ণযকল্পে ঠিক হইয়াছে কি না, প্রমণে দ্বারা সেই সন্দেহ 
অপনয়ন করিবার জন্য একতর নিশ্চায়ক বিচার! 

হুরার্থ বিভাগকালে ভাষ্যকার বাংস্তায়ন গোতমের স্বীকৃত-সমস্ত-পদার্থকে চাঁধিভাগে 
বিভ ক্র করিয়াছেন, যথা £-_প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতি । 

১ প্রমাতা। বিষয়ের প্রাপ্তি ও পরিহারের ইচ্ছায় যে প্রবর্তিত হদ। 

২ প্রমাণ । প্রমাতা যন্বারা জানিতে সমর্থ হয়। 

৩ প্রমেয়। যাহাকে জানিতে পারা! যায় । 

৪ প্রমিতি। বিবয়কে জানা । 

এই গুলিই আবার প্রকারান্তরে চারিভাগে বিভক্ত) যথা! £-হেয়, তনিরবর্তক, 
আত্যন্তিক হান ও তছুপায়। 

১ হেয়। দুঃখ ও দুঃখের কারণ, একবিংখতি প্রকার। 

২ তন্িবর্তক। মিথ্যাজ্ঞান। ইহাকে ভ্রান্তি বা অজ্ঞান বলা যাইতে পারে । 

৩ আত্যস্তিকহান। নিশ্চয় সমূলে নিবৃত্তি। 

৪ তছুপায়। আত্মাদি পদার্থের তত্বজ্ঞান । 

এম্থলে এইরূপ-ক্রমে বুঝিতে হইবে। আত্মাদি-পদার্থের তবজ্ঞান হইলে, মিথ্যাজ্ঞানের 
মুক্তির ক্রম ব! -নিৰৃত্তি হয় ; তন্থারা রাগ-দ্েষ-মোহের নাশ, তন্দ্রা ধর্ম্মাধর্ম্বের, 
দ্বিতীয় তের অর্থ । অনুংপত্তি, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম না থাকিলে জন্মান্তরগ্রহণ করিতে হয় না 
একবিংপতিপ্রকার দুঃখ । সুতরাং একবিংশতিপ্রকার দুঃখের নিশ্চর সমূলে নিবৃত্তি হয়। 
শরীর, মন, শ্রবণ, ত্বক, চক্ষুঃ, নাসিকাঁ, জিহ্বা, ষড়বিধ বিষয়, ষড় বিধ জ্ঞান, সুথ ও দুঃখ, 
এই একুশ গ্রকারকেই দুঃখ বলা যায় । | 
সতের সদ্ভাব ও অসতের অমদৃচাবই তত্ব । সৎ যদি সংরূপে গৃহীত হয়, অসৎ যদি 


* “যৃথ! চিকিৎসাশাস্তং চতুবূযহং,-_রোগঃ আরোগ্যং রোগহেডুঃ, ভৈহজ্যন্‌ ইতি, এবমিদমপি শাশ্্রং 
চতুবু্যহমেব, তদ্যথ--সংনারঃ, সংসারহেতুঃ মোক্ষ, মোক্ষোপায় ইতি ৷” 
পাতঞ্রলদর্শনম্‌, সাধনপাদীয় ১৬ সুত্রন্ত ব্যাসভাষাযম্‌ 
"দুখে-সমুদ।ব-নিরোধ-মার্গাশ্চত্ব।র আর্য্যস্য বুদ্ধাভিমতানি তত্বানীতি 1” 
বৌদ্ধদূর্শনম্‌, সৌব্রাস্তিকমতমেতৎ। 
“হেয়, তম্য নির্ধবর্কং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপাঁয়োহধিগন্তব্যঃ। : 
ইত্যেতানি চত্বারি অর্থপদানি সম্যগ বুদ্ধ! নিঃশ্রেয়:সনযিগচ্ছতি ।* ইতি 
্যায়দর্শ নম্‌, প্রণমস্ত্রীয়ম্‌, বাৎগ্যাযনচাষ্যনেতৎ। 
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যথাশ্রুত অসৎ রূপেই গৃহীত হয়, তবেই সতের তত্ব ও 'অমতের তত্ব জানা হইল । 

তদুপায় বা ততবজ্ঞান। যে যাহা, তাহাকে তাহা জানা; ষে যেরূপ, তাহাকে সেই- 
বূপে জানাই তত্বজ্জান। সাধুকে সাধু বলিয়া জানা, চোরকে চোর বলিয়া জানা, বিষকে 
বিষ, অমৃতকে অমৃত, ভালকে ভাল, এবং মন্দকে মন্দ বলিয়া জানাই তত্বজ্ঞান। ইহার 
বিপরীত-জ্ঞানই মিথ্যা্তান। সেই মিথ্যাক্ঞান-নাশের জন্য তত্বজ্ঞান জানা আবশ্যক । 

তত্বভ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্যায়চর্চা করিতে হইবে । প্রমাণ ব্যতীত স্থাক়চর্চা অসম্ভব, 

যোড়শ পদার্থে সুতরাং প্রমাণ চাই। প্রমাণ কাহাঁকে লইয়া ব্যবহার করিবে? 

ক্রম স্বীকাবহেতু। এজন্য প্রমেয়-পদার্থ আবশ্যক । সন্দেহ না হইলে স্তায়চর্চাব 
প্রয়োজন হয় না, সুতরাং সংশয় থাকা প্রয়োজন। অবশ্ত নিপ্রয়োজনে বিচার আসিবে কেন? 
এহেতু প্রয়োজন একটী মানিতে হয়। দৃষ্টান্ত না দ্বেখাইলে পরে বুঝিবে কেন? অতএব 
দৃষ্টান্ত আবশ্যক । ফাজিল তর্কে কে যাইবে ? এজন্য সিদ্ধান্ত অপরিহাধ্য ৷ বিচারের প্রণালী 
না জানিলে, কি করিয়া বিচাব করিবে? তজ্জন্য পাঁচটা অবয়ব নিরূপণ করিতে হইয়াছে। 
তর্ক ভিন্ন বিচার হয় না বলিয়া! তর্ক স্বীকার আবশ্যক । তর্কের ফল নির্ণয় একাস্ত গ্রয়োজন। 
কি কি প্রণালীতে কথা বলা যাইতে পাবে ? ভজ্জন্য বাদ, জম্ম ও বিতগঁব কীর্তন করিতে 
হইবে। বাঁদি-বিদ্রয়ার্থে ও ভ্রম প্রমাদহীন অনুমান করিতে হইলে, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের জ্ঞান নিতান্ত ছুষ্পরিহার্য্য। 

সেই জন্যই মহর্ষি গোতম ততপ্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রথমে তাঁহার স্বীকৃত পদার্থের এইরূপ 
একটি তালিকা দিয়াছেন। 

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রযোজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধাস্ত। অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, 
বাদ, জল্প, বিতও, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান, 
এই ষোড়শ পদার্থের তত্বক্ঞান হইলে নিঃশ্রেষস লাভ হয়। 
প্রমাণ চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব। তন্মধ্যে যড়িন্দিয়ভেদে 
প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার । মানস, শ্রাবণ, ত্বাচ, চাক্ষুষ, ভরা ও রাসন । 
অনুমান তিন প্রকার । পূর্বকবৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দুষ্ট । উপমান 
এক প্রকার। শব্দ ই প্রকার ; দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। 

প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার,_আত্মা, শরীর, ইন্জিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, জন্মাত্তব, 
ফল, দুঃখ ও অপবর্ণ বা মুক্তি । তন্মধ্যে আত্মা ছইপ্রকার ; জীবাত্বা 
ও পরমাস্মা। জীবাত্মা বহু ও প্রমাত্মা বা ঈশ্বর এক । শরীর 
চারি প্রকার ; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় । ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার। অর্থও পাচপ্রকার ; 
পার্িবগন্ধ, জলীয়রস, তৈজসরূপ, বায়বীয়ম্পর্শ ও আকাশীয় শব । বুদ্ধি ও জ্ঞান একার্থক 
শব্দ । মনঃ বা অস্তঃকবণ ৷ প্রবৃত্তি দ্বিবিধ ; পাপ ও পুণ্য; দোষ ত্ৰিবিধ ; রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ। জন্মাস্তব, এতজ্জন্ম।তিরিক্ত পুনরুৎপত্তি, এ জগতে আবার আসা। ফল দিব্ধি, 

১২ 


প্রথম সুত্রার্থ। 


প্রমাণ । 


শ্রমেয়। 
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| সুথভোগ ও ছঃখভোগ। দুঃখ, বাঁধনা, পীড়া, তাপ, ব্যথা, 
ie একার্থক শব্দ । অপবর্গ -নির্ম্মল-দুঃখনিবৃত্তি। একটি পদার্থ অব- 
“লবন করিয়! যে বিরুদ্ধ-অনেক প্রকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে। 
যাহা পাইবার জন্য পুকষ প্রবর্তিত হয়, তাহাই প্রয়োজন, তাহা ছুই গ্রকার মুখ্য ও গৌণ, 
প্রয়োজন । সুথ ও দুংখনিবৃত্তি মুখ্য এবং সুখসাধন স্ত্রী-অন্ন-পানাঁদি ও দুঃখা- 
ভাবসাধন ধনোপার্জনাদি গৌণ। প্রয়োজনের অপর আর একটা নাম ফল। 
ইতর ভদ্র সাধারণেই যে বিষয়টাকে ঠিক্‌ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহাকে দৃষ্টান্ত বল! যায়। 
দৃষ্টান্ত । , শাস্ত্রীয় বিষয়ের নিশ্চয়কে সিদ্ধান্ত বল! যায়; সিদ্ধান্ত চারি প্রকার 
| িদধান্ত। গ্রতিতন্ত্, সর্ববতন্ত্র, অধিকরণ, ও অত্যুপগম। অন্তর অর্থে শাস্ত্র, 
' যাহা এ শাস্ত্রে বিচারিত হইতেছে, তাহা যদি অন্য সর্বশান্ত্রে স্বীকৃত হইয়া থাকে ; তবে 
তাহার সিদ্ধান্ত-সর্বভন্্সিস্বাস্ত। সেইরূপ সমানশান্জে স্বীকৃত ও বিষমশাস্ত্ে অস্বীকৃত হইলে, 
তাঁহার নিশ্চয় = প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। কোন একটির নিশ্চয় হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক আরও 
দশটির যে নিশ্চয় হয়, তাহা = অধিকরণ-সিদ্ধান্ত । কাণ টানিলে মাথা আসা গোছের আর কি। 
অবিচারিত মত স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার বিচার করিয়া নিশ্চয় কর! = অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত 1 
যেমন, ঈশ্বর নাই বলিতেছ ? আচ্ছা, স্বীকার করি ঈশ্বর নাই) কিন্তু এ জগতেব উপাদনগুলি 
জড়, জীবেরাও নিতান্ত অজ্ঞ, তবে কিরূপে সে জড়গণ ক্রিয়া করিবে? অতএব ঈশ্বর মানিতে 
হইবে। তাহা হইলে, তিনি সর্বত্র, কোন্টির সহিত কোন্টিকে মিলিত করিলে এ জগৎ 
এ আকারে হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন; সুতরাং তিনি জড়গণকে যেরূপে চালাইয়া- 
ছিলেন, তাহার! সেইরূপে চলিয়া এই বিচিত্র জগতের নির্ম্মাপ 
৮ করিয়াছে। ইহাকে অভ্যুপগম-নিষ্কাস্ত বলা যায়। যেমন দেহটা 
-অবয়বী ও হস্তপদারি তাহার এক একটা অবয়ব, সেইরূপ অবস়বি-্ববপ-্টায়ের এক একটি 
অংশই অবয়ব। অবয়ব পাঁচটি; প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন । 
১। প্রতিজ্ঞা । কোন একটি স্থানে সিদ্ধির জন্ত অসিদ্ধবিষয়ের নির্দেশ । যথা--এ জগতের 
একজন কর্তা আছেন। 
২। হেতু । যাহা দ্বারা অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান হয়। যথা--যেহেতু এ জগৎ কতকগুলি 
কার্যের সমষ্টি মাত্র । 
৩। উদাহরণ সাধ্যেব সহিত সমান-গুপবান্‌ যে দৃষ্টান্ত । যথা--কার্য হইলেই তাহাব একজন 
কর্তা থাকে, যেমন একটা অষ্টালিক! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেব সমষ্টি বলিয়া তাহার 
একজন কর্তা আছে ।* 





এ. ক্ষ সাধ্যেবঠিক বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্টাস্তকে ব্যতিরেকি-উদ্বাহরণ বলে। বথা_আকাশ কাধ্যমাত্র নহে 
ব্লিযাংতাহার “কর্ণ নাই। উপনয়ের সমহ 'সেইবপ নহে’ এই শব দ্বার! পক্ষে সাধের বৈহদ্য-দর্শন কৰিতে হইবে. 
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৪। উপনয়। উদাহরণের সহিত সাম্য দেখিয়া “সেইরূপ” এই শব্দ দ্বার! সাধ্যে সাম্যের দর্শন। 
যথা--সেইরূপ এ জগৎটিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কার্ধ্যের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ 
এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অন্নবিস্তর কার্ধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

৫। নিগমন। পক্ষে হেতুটর পুনদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঞার পুনরাবৃত্তি । ষথ!--এ জগৎ কতকগুলি 
কাধ্যের সমষ্ট =অর্থাৎ এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অন্বিস্তর কার্য দেখিতে 
পাওয়া যায় বলিয়া ইহারও একজন কর্তা আছেন। 

পক্ষ । যেখানে সিদ্ধি কর! যায়। 
নাধ্য। যাহার দিদ্ধি করাঃ যায়। 
হেতু। যদ্দর! সিদ্ধি করা যায়। 
দৃষ্টান্ত । যাহার সমান দেখিয়া সিদ্ধি করা যায়। 
প্রদর্শিত কারণের উপপত্তি দ্বার! কল্পনাবিশেষকে তর্ক বলে। অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবের আরোপ 
ঘর বিরুদ্কভাবের সম্ভাবনা করা। যেমন, জগৎ যদ্ধি কতকগুলি কার্য্যের সমষ্টি 
তর্ক। মাত্র না হয়, তবে তাহার একজন কর্তা থাকার সন্তাবনা নাই। তাহা হইলে 
“যদি--না হয় বা না থাকে’ এই শব উল্লেখ করিয়৷ সিদ্ধিষোগ্য-পদার্থে' বিকুদ্ধভাবের আরোপ, 
দ্বারা ‘তবে নাই বা থাকে না’ এই শব্দ উল্লেখ করিয়া যে সিদ্ধিযোগ্য-পদার্থের বিরুদ্ধভাবের 
সম্তাবন! কর! যায়, তাহাকে তর্ক বলে .সন্দেহ করিয়া. বিকদ্ধপক্ষের স্থাপনা- 
মিথ) পূর্বক খণ্ডন দারা পদার্থের যথাযথজ্ঞান। কাদ-বিচারের নির্ণয় পৃথক্‌ 
কারণ, বাদ-বিচারে সন্দেহ করিবার আবশ্যক হয় না।* 
্তায়ানুারে সিদ্ধপঙ্ষ ও বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ স্বীকাব করিয়া. প্রমাণ ও তর্কদ্বারা সিদ্ধান্তের 
অবিরোধে সিদ্ধপক্ষের স্থাপনা এবং বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষের খণ্ডনমূলক যে উক্তি 
মি গ্ত্যুক্তি, তাহার নাম বাদ। যেমন গুরুশিষ্যের তত্বজ্ঞানের জন্য বাদানুবাদ। 
ন্যায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিকুদ্ধপক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রমাণ ও তর্কদ্বারা সিদ্ধপক্ষস্কাপন ও 
বিরুদ্ধ-প্রতিপক্ষের থণ্ডন এবং ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বার! স্বপক্ষস্থাপন ও 
অল পরপক্ষ থওডনমূলক যে কথা হয়, তাহাই জল্প। মেমন আজি কালিকার দুই একটি 
বিচার । সেই জরকথাকেই বিতণড বলা যায়, যদি কোন একটা পক্ষের স্থাপনা না থাকে, 
কেবল পরপক্ষের থণ্ডন-মূলে কথা প্রবর্তিত হয়। ইদানীত্তনের সাধারণ 
ব্তিও!। বিচার এইরূপেই হইয়া থাকে। 
অপ্রক্ৃত-হেতুকেই হেস্থাভাস বলা! ঘায়। হেত্বাভাস পাচ প্রকার ; ই ভি 
হেত্বাভাস বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধানম ও অতীতকাল । উচ্যমান-শব্দের অর্থাস্তর কল্পনা 
* বৈদান্তিক্ষের! এ কথ! স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সন্দেহ ভিন্ন কোন বিচার হইতে পারে না। 
অন্ততঃ ইচ্ছাকৃত সন্দেহপূর্ববক দুটা পক্ষ উপস্থিত করিতে হইবে) তবে যে কোন বিচার চলিবে; নতুব। কিরে: 
বিচার করা! যাইবে ? অস্বৈতসিদ্ধিকার এই কথ! বলিয়াছেন। 





[২য় সংখ্যা 


৯২, _.. সাহিত্য-পরিষত্পত্তিকা। 
ছল।, করিয়া! বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে। ছল তিনপ্রকার ; যথা-_বাকৃছল,. 
জাতি। সামাস্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল। উদ্বাহরণ-সিন্ধ বা উদ্াহরণবিরুত্ধ হেতু প্রদর্শন 
করিলে সমানধর্ম বা বিষমধর্ম অবলম্বন করিয়া যে দোষ দেওয়া যায়, তাহার নাম জাতি। 
িপরস্থান। জাতি চতুৰ্কিংশতি প্রকার। বিরুত্ক্রান বা অজ্ঞানকে নিষ্রহস্থান বলা যায়। 
নিগ্রহস্থান ষড় বিংশতি প্রকার। 

এই যোড়শপদার্থের মধ্যে যে পদার্থ যতভাগে বিভক্ত এবং তাহার লক্ষণ, ও তাহার উপর 
যেরূপ বাদপ্রতিবাদ চলিতে পারে, মহর্ষি গোতম সে সকল অতিবিশদ্রভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
বলিয়াছেন। নে সকলগুলি বলিতে গেলে প্রবন্ধের আকার বাড়িয়া যায় ; সুতরাং তাহা মূল- 
দর্শন হইতে জ্ঞাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যাগ করিলাম । 

প্রকরণজ্ঞানের জন্ত, অধ্যায়, আহ্নিক, মোট হ্ুত্রসংখ্যা প্রত্যেক প্রকরণে যতগুলি সুত্র 

প্রকরণের তালিকা দিধার আছে, তাহার সংখ্যা এবং প্রকরণের নাম করিয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ 

কারণ। তালিকা করিলাম । তাহাতে অধ্যায়ের অর্থ ও আফিকের অর্থ 

দেওয়া গেল। ইহা দেখিলে সহজেই প্রায় সকল প্রস্তাবিত বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। 
তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ, ভাষ্য, বান্তিক, তাৎপর্য ও বৃত্তি দেখিলে পরিষ্কুট হইবে। 


প্রত্যেক অধ্যায়াদির সংক্ষিপ্ত তালিকা ৷ 
অধ্যায়ার্থ আহ্তিকার্থ সুত্রসংখ্য। প্রাকরণিক-সুত্রসংখা। ও প্রকরণের নাম 
১ম ১ম | ২, সপ্রয়োজন-প্রতিপাস্ত ; ৬, প্রমাণ- 
বৌড়শবিধ পঘা- . স্বাঙ্গোপাঙ্গ-স্ায়ের লক্ষণ) ১৪, প্রেমেয়-লক্ষণ ; ৩, স্যায়- 
খেঁর উদ্দেশ, লক্ষণ লক্ষণ। ৪১ পূর্ববঙ্গ ; ৬, স্যায়-সিদ্ধান্ত; ৮ ন্তায়- 
ও প্রসঙ্গ-ক্রমে স্বরূপ ১ ২, স্তায়োত্রাঙ্গ। 
ছলের পরীক্ষা । 
২য় 
গর ছলপরীক্ষা-সহিত- ৩, কথাস্বরূপ ; ৬, হেত্বাভীস-লক্ষণ ; 
বাদাদি-পরীক্ষা । ২০ ৮, ছল ) ৩, দোষ-লক্ষপ। 
হয় ১ম ৭, সংশয়-পরীক্ষা ; ১২, প্রমাণ-দামান্ত- 
প্ৰমেয়, ছল ও বিভাগ-দাপেক্ষ পরীক্ষা ; ১১, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরীক্ষা ; 
জাতি-ভিন্ন সমস্ত প্রমাণ পরীক্ষা ৬৭ ৪, অবয়বি-পরীক্ষা ২, অনুমান-পরীক্ষা ; 
পদার্থের পরীক্ষ।। ব্যতীত সমস্ত €, বর্তমানকাল-পরীক্ষা! ; ৫, উপ্মান- 
পদার্থের পরীক্ষা . পরীক্ষা). ৯, শব-প্রমাণ-পরীক্ষা ;. . 


১২ রেদ-প্রামাণ্য-ররীক্ষ।। 


সন ১৩১১] 


অধ্যায়ার্থ 


গর 


৩য় 

আত্মা, শরীর, 
ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, 
ও মনঃ, এই ছয়টা 
প্রমেয় পদার্থের 
পরীক্ষা । 


র্থ 
কারণরূপ আত্মা 
আদি পদার্থ ষট্‌- 
কের কাধ্যস্বরূপ 
প্রবৃত্তি, দোষ, পুন- 
জন্ম, ফল, হুঃখ ও 
মুক্তির পরীক্ষা । 


গোতমের প্রতিভা । ৯৩ 
আহিকার্থ সুত্রসংখা। প্রীকরণিক-সুত্রসংখ্যা ও প্রকরণের নাম 
২য় ৭১ ১২ প্রমাণ চতুষ্টর ; ২৮ শব্দানিত্যত্ব ; 
বিভাগ সাপেক্ষ ১৯ শবপরিণাম ) ১২ শববশক্তিপরীক্ষা 
প্রমাণের পরীক্ষা । 
১ম a৫ ৩ ইন্দ্িয়তের ; ৩ দেহতেদ ; ৯ চক্ষুর- 
আত্মা, শরীর, দ্বৈত ; ৩ মনোভেদ ; 2 অনাদি নিধ- 
ইন্দ্রিয় ও অর্থ, নাত্ম-প্রকরণ ; ২ শরীরপরীক্ষা ; ২১ 
এই  চারিটী ইন্দ্রিয় পরীক্ষা ; ১৩ ইন্দ্রিয় নানাত্ব ; 
প্ৰমেয় পদার্থের ১২ বিষয়পরীক্ষা । 
পরীক্ষা । 
২য় ৭৮ ১০ বৃদ্ধ্যনিত্যত! ; ৮ ক্ষণভঙ্গবাদ ; ২৬ 
বুদ্ধি ও মনের বৃদ্ধ্যাত্মতা ) ৫ বুদ্ধির উৎপন্নাপবার্গতা ; 
পরীক্ষা । ১০ বুদ্ধির শরীরগুণবিশেষতা, ৪ মনঃ- 
পরীক্ষা ; ১৪ শরীরের অদৃষ্টনিষ্পাস্ততা। 
১ম শপ ২, প্রবৃতি-দোষপামান্য-পরীক্ষা ; ৭. 
প্রবৃত্তি, দোষ, পুন" দোষ পরীক্ষা ; ৪ পুনর্জন্মপরীক্ষা ; ৫ 
রম, ফল, দুঃখ ও শৃন্ঠোপাদাঁনতা-নিরাকরণ ; ৩ ঈশ্বর- 
মুক্তির পরীক্ষা । কারণতা ; ৩ আকন্মিকত্ব নিরাকরণ ; 
৪ সর্বানিত্যত্ব নিরাকরপ ; ৫ সর্ব 
নিত্যত্ব নিরাকরণ ; ৩ সর্ব পৃথক্ত 
নিরাকরণ ; ৪ সর্ব শৃন্ততা নিরাকরণ; 
৩ সংখ্যৈকাস্তবাদ নিরাকরণ ; ১১ ফল 
পরীক্ষা ; ৪ দুঃখপরীক্ষা ; ১০ মুক্তি 
পরীক্ষা । 
য় te ৩ তত্বজ্ঞানোৎপত্তি ; ১৪ অবয়বাবয়বি 
মুক্তিদায়ক তত্ব- বিভাগ; ৮ নিরবয়ব নিরূপণ) ১২ 
জ্ঞানের পরীক্ষা। বাহার্থ ভঙ্গবাদ্ নিরাঁকরণ , ১২ সমা- 


ধ্যাদ্ি সাধনাভ্যাসাধীন তত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি 
২ তত্বজ্ঞানপরিপালন। 
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অধ্যাবার্থ 

॥ ৫ম 
জাতি-পরীক্ষার 
সহিত জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের 
বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ-কীর্তন। 


একুন্‌ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখা 


আহ্িকার্থ সুত্রসংখ্য। প্রাকরণিক-হুত্রমংখা! ও প্রকরণের নার্স 


৪৩ ৩ সং্রতিপক্ষদেশনাভাস ; ৩ জাতি 





১ম 
জাতি পরীক্ষা ও যট্‌ক ; ২ প্রাপ্ত প্রাপ্তিসম জাতিদ্য় ; 
জাতির বিশেষ- ৩ প্রসঙ্গনম প্রতিৃষ্টান্তসম ; ২ অন্থৎ- 
লক্ষণ কীর্তন। পত্তিসম ; ২ সংশয়সম ; ২ প্রকরণমম 
৩ অহেতুসম ; ২ অর্থাপত্তিমম ; 
২ অবিজ্ঞেয়সম ; ২ উপপত্তিসম ; 
২ উপলব্ধিসম ; ৩ অন্থুপলব্ষিসম ; ৩ 
i অনিত্যসম; ২ নিত্যসম ; ২ কাধ্যসম 
৫ কথাভাস। 
য় ২৫ ৬ প্রতিষ্ঞাহেত্বন্ততরাপ্রিত নিগ্রহস্থান- 
নিগ্রহ-স্থানের পঞ্চক ; ৪ ইষ্টবাক্যার্থাপ্রতিপাদক 
বিশেষ লক্ষণ নিগ্রহস্থান চতুষ্টয় ; ৩ স্বসিদ্ধাঙ্করূপ 
কীর্তন। প্রয়োগাভান নিগ্রহস্থানত্রিক ; ৩ পুন- 
রক্ত প্রকরণ ; ৩ উত্তরদানে অশক্তি- 
হুচক নিগ্রহস্থানত্রিক;২ কৈতবকারিত 
নিগ্রহ স্থানদ্বিক ; ৪ নিগ্রহস্থান বিশেষ 
লক্ষণ। 
সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তালিকা । 
অধ্যায় আহিক সুত্র : প্রকরণ 
১ম ১ম ৪৯ ৭ 
রর ২য় ২৪ 8 
কয় ১ম ৬৭ নি 
ষ্ য় ৭১ 8 
৩য় ১ম ৭৫ Fr) 
হয় ৭৮ ৭ 
রথ ১ম ৬৮ ১৪ 
২য় ৫৩ ৬ 
৫ম ৯ম ৪৩ ১৭ 
রি হ্য় ২৫ ৭ 
চু ১০ ৫৩৮ ৮৫ 
বাদ ২ 
৫৩৬৮৬ 
অতিরিক্ত ৮ 


০১০৮ গোতমের প্রতিভা! । ৯৫ 


এতভিন্ন মহান্থভব বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন আরও আটটা সুত্র অধিক বলিয়া নিদেশ 
করিয়াছেন। সেগুলি ভাষ্যের অসম্মত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ 


অতিরিক্ত সূত্রের তালিকা । 
অধ্যায় আহ্মিক দত্তবৃ্রোঙ্ক প্রকরণ নুতরসংখা। 
২য় ১ম ২৫২৬ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ২ 
ত্য ১ম ২৯৩৩১ শরীর পরীক্ষা ৩ 
রথ য় ৭ ৮1৫১ অবয়বি প্রকরণ ৩ 
তত্বজ্ঞান-পরিপালন 
= ওয়ে তকে ৮ ৮ণ ৮টা 


কোন কোন সুত্রের ভাষ্যব্যাখ্যাও আছে ও সে ব্যাথ্যা ভাষাস্তর্গত বলিয়া বোধ হয়? 
কোন কোনটার ভাষ্যে উল্লেখমাত্রও নাই। 
ইহাদ্বারা ৫৪৪টী সুত্রে বৃত্তির সম্মতি পাওয়া! যাইতেছে । তথাপি বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
যে কোন্‌ হিসাবে ৫২১ ত্র স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পায়েন। 
আমর! যখন, চারিশতাব্দী ধরিয়া বৃত্তির সম্মতিক্রমে ৫৪৪টী সুত্র নৈয়াফ়িকমণ্ডলী নির্ধিরোধে 
স্বীকার করিয়া আসিতেছেন দেখিতেছি, তখন সেই সংখ্যাই অন্রাস্ত বলিয়া মনে করিলে বোধ 
হয় নিষ্পীপভাবে পরিগৃহীত হইতে পারিব। 
রী স্ত্রগুলি যথাযথ অধ্যয়ন করিলে এবং ুত্রার্থ, প্রকরণার্থ, আকহ্নিকার্থ ও অধ্যায়ার্থ 
বিশেষবপে পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাঞ্জ যাইবে, “যে যাহা, ঠিক সে তাহাই? তাহা 
হইলে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, অজ্ঞানবশতঃ লোকে অকিঞ্চিৎকর কামিনী, কাঞ্চন ও 
মদিরাদিতে 'অন্থুরাগ করে এবং অন্ত কাছার দ্বারা স্বার্থে প্রতিহত হইয়া! দ্বেষ হিংসাদি করিয়া 
পাপসঞ্চয় বা পুণাসঞ্চয় করিয়া বসে। তন্থারাই স্বর্গ নরকাদিতে বারংবার গতাঁয়াত করিয়া 
আত্মাকে অশেষ জালাময়-সংসারের কীট অপেক্ষাও হীন মনে করিয়া থাকে। কেহুবা সেই 
ছুঃখত্রোতে পড়িয়া আত্মার পরকালাদিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহার মূল-কারণ 
ওঁ মিথ্যান্ান ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিথ্যাজ্রান বহু-প্রকার- আত্মা নাই বা থাকা সম্ভবও 
নয়, দেহই আত্মা, মন বা বুদ্ধিই আত্মা, অথবা ইন্দিয়দমষ্টিই 
আত্মা, এইরূপ অনাত্মা = দেহেন্্িয়াদিতে আত্মজ্ঞান ; এই মিথ্যা- 
জান হয় বলিয়া অন্তান্ মিথ্যাজ্ঞানের উপস্থিতি অনিবাধ্য । যথা__ছুঃখে ও দুঃখমিশ্রিত সুখে 
উহাব পুত্ৰবস্তা। সুথজ্ঞান, যথা--মৎস্যমস্ত কচর্কনাদি বড়ই সুখকর । অনিত্যে নিত্য- 
জ্ঞান, যথা--পৃথিবী ও চন্্রন্্ধাদি চিরস্থায়ী । অত্রাণে ত্রাণক্তান, যথা--স্থাবরও অস্থাবর- 
সম্পত্তি-আদি শেষের ভরপাস্থল। সভয়ে নির্ভয়ন্ঞান, যথা--ধনসঞ্চয় প্রভৃতি, ব্যাধি ও দুতিক্ষা দি 
হইতে রক্ষা প্রকৃষ্ঠতম উপায় । জুগুপ্সিতোরমণীয়-জ্রান, ষথা--মনোতৃয়িষ্ঠ কামিনী দেহাদি কি 
মনোরম ? ত্যান্নো অত্যাক্য জ্ঞান, যথা--মস্তপানাদি পরিমিত হইলে স্বাস্থারক্ষা করিয়া থাকে ॥ 


মূল মিধ্যান্ঞান। 


৯৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্য! 


ধর্মাধর্দাদিতে_ 
পাপ বা পুণ্য জন্মে এরূপ কর্ম্মও মাই বা কর্ম্মফলও নাই। 
রাগদ্বেষমোহে-- 
02৯85 ] 
"জন্ম তরে « 
জন্ত বা জীব, সত্ব বা আত্মা বলিয়া হিরা যে মরিয়া আবার জন্মিবে | জন্মে 
প্রতি কোনই কারণ নাই, জন্ম*নিবৃত্তিরও কোন কারণ নাই, সুতরাং জ্রন্মাস্তবের আদি আছে, 
কিন্তু মস্ত নাই । কোনও কারণবশে জন্মাস্তব হইতে পাবে বলিয়া কর্ম তাহাব করণ নহে ! 
ধদেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখহঃখ-প্রবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি দ্বারাই জন্মাস্তর সাধিত হয়, 
“তোমার আত্মা দ্বারা নহে। 
- অপবর্গে বা মুক্তিতে 
তোমার অপবর্গ বড়ই ভয়ঙ্কর । তোঁমরা বলিয়া থাক--সেই অপবর্গে সকল কাৰ্য্যই চুক 
যায়, সকলেরই সহিত সুচির-বিয়োগ হয়, এবং সমস্ত মঙ্গলই থামিয়া যায়) স্ৃতরাং কোন্‌ 
বুদ্ধিমান্‌ তোমাব সমস্ত সুখের উচ্ছেদকর চৈতন্তরহিত অপবর্গে রুচি করিবে? এইরূপ জ্ঞানকেই 
মিথ্যাঁজ্ঞান বল! যায়। ইহাঁব ফল বড়ই ভবস্কর। যথা-_ 
ইহাদ্বারা মনোইনুকুলবিষয়ে আসক্তি অনুরাগ বা ভালবাসা জন্মে, ও প্রতিকূল বিষয়ে 
" দোষ। দ্বেষ বা হিংসার আবির্ভাব হয়। এ রাগ ও দ্বেষকে- অবলম্বন ' করিয়। 
ঈর্ধ্যা, অসুয়া, মায়া, মমতা, লোভ ও অনুবধানতা-আদি আসিয়া যায। এ গুলি 
দোষ পদবাচ্য। 
এই দোষেই মানবগণ হিংসা, চৌধ্য ও নিষিদ্ধ-স্রীসঙ্গাদি দ্বারা শারীর-পাপ, যা কঠোর-. 
পাপপ্রবৃত্ি। কখন ও অনন্বন্ধপ্রলাপাদি দ্বারা বাক্যজ-পাপ ; পরদ্রোহ, পরের দ্রব্যে ইচ্ছা 
ও নান্তিক্য প্রভৃতি মানসিক-পাপ করে। ইহাকে পাপ প্রবৃত্তি বলে। 
ওঁ দোঁষেহ দান, পরিত্রাণ ও সেবাশুশ্রাযাদি দ্বারা শরীরজাত পুণ্য ) সত্য, হিতকর, প্রিয় ও 
পুণ্যপ্রবৃত্ত। বেদাধ্যয়নাদি দ্বাবা বাক্যজ-পুণ্য ) এবং দয়া, অস্পৃহা ও অন্থাদি দ্বারা মানসিক- 
পুণ্যও করে। ইহাকে পুণ্যপ্রবৃন্তি বলে। 
ইহান্বারা হয় কুৎ্সিত-জন্ম, না হয় পু্িত-জন্ম লাভ হইয়া থাকে । জন্ম হইলেই 
ফলে জন্ম ও তন্জন্ত ছুঃখ। ছুঃংখভে(গ একান্ত অনিবাধ্্য। প্রতিকূল বলিয়া ষাহাকে জানা 
যায়, তাহাই দুঃখ ; তাহাকে তাপ, জাল! ও যন্ত্রণাি নামে বলা হয়। 
তবজ্ঞান ইহার বিপরীত । আত্মা সত্যসত্যই আছেন, শরীরাদ্বি আত্মা নয় অনাস্থা 
পার্থিব-বিকার। দুঃখ ও ছঃখমিশ্রিত সুখ বিষ ও বিষসম্পুক্ত অন্নের স্যার সুখ বা সুখকর নয়, 
ছুংখ বা ছুঃখকর। জুগুগ্দিতবন্ত রসণীয় নহে, দে নিন্দনীয় । ত্যাজাবস্ত অত্যাক্য 
নহে, ত্যাজ্যই। : 


সন ১৬১১] গোতমের প্রতিভা 1” ৯৭ 


ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম দিতে 

প্রত্যেক কৰ্ম্মই যখন কিছুনা কিছু সংস্কার না জন্ম ইয়া বিন হয় না, তখন নিশ্চয়ই কর্মের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না। অতএব কর্ণের ফলও আছে। 
স্বাগছেষেমোহে_ 

অমুরাগ ব| হিংসাত্বীবা সুখময় স্বর্গ ও ছুঃখময় নরক ভোগ করিতে হয়। যেমন দধ্যাদি- 
ভোজন দ্বারা কালে অরাদি হইয়া থাকে, সেইবপ আসক্তি প্রযুক্ত কর্মঞ্জ সংস্কার দ্বার! পরিচালিত 
হইয়া জীব নরকাদিতে নিতীস্ত অবশের ন্যায় যাতায়াত করিয়! থাকে । সুতরাং রাগদ্বেষামোঁহ- 
নিমিত্তকই সংসার । - ; 
গ্রেত্যভাবে বা জন্মাস্তরে_- 

জন্ত বা জীব, সত্ব বা আত্মা একটা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ আছে, যে মরিয়া উৎপন্ন হয়। 
যতদিন পর্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদ্দিনপধ্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর নিমিত্ত থাকায় তাহার বারশ্বাবু 
আবর্তন হইয়া থাকে। সুতরাং অনাদি ও সাস্ত, অন্তহীন নহে। তাহার গ্রহণকর্ভ একটা 
আত্মা থাকায় দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা প্রবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি দারা প্রবর্তন হয়। 
তত্বক্গানোদয় হইলে, মিথ্যন্ঞান, রাগ-দ্বেষ-মোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জন্ত জন্মের নিবৃত্তি হওয়ায় 
শরীরেন্দ্রিয়াদি না থাকাহেতু পুনর্কার দুঃখোৎপত্তি হইতে পারে না) সুতরাং তথন সর্বতো- 
ভাবে শান্তি বিরাজ্জিত হয়। সকলের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যায় বটে? কিন্ত তাহাতে ক্ষতি 
কি? সকলেই যে দুঃখের হেতু, সুখের হেতু ত কেহই নহে। তাহাদিগের নিবৃ্তিই অপবর্গ । 
যদি বহু কষ্ট ও ঘোর-পাপ বিলুপ্ত হয়, তবে সর্কহযুথোচ্ছেদ বা সমস্ত খের না জানিতে পারার 
অবস্থা সেই অপবর্গ কোন্‌ বুদ্ধিমানের অরুচিকর হইবে ?-- ৃ 

এইকপ জ্ঞানকেই যথার্থতঃ তত্বজ্গান বলা যাইতে পারে। তত্বজ্ঞান দ্বারা টার লা 

2২1৩৮ সুত্রাৰ্য করিতে হইলে সমাধিবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করা 

৪1২৪২ সুতার্থ। উচিত। নিরুপত্রবস্থানে বসিয়া যোগাভ্যা করিতে হয় বলিয়া 
অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানই গ্রাশস্ত'। * 

যোগাচারবিধানপুর্নক যোগশাস্তাহুসারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্জ(তসমাধির অঙ্ুষ্ঠান কবিলে চিত্তের অবিষ্া 
বা অঙ্ঞানরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইযা দেহাদি হইতে আত্মাকে ভিন্নক্ূপে 
দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাই আত্মসংস্কাব বা যোগজ্জধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। 

সমাধির বিষয় নির্বাচন করিবার জন্য প্রস্তুত ন্যায়শাস্রের পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও 


৪1২1৪৬ সুত্ৰাৰ্থ ৷ 





* বোধ হয় সংনার ছাড়াটা তত সুবিধাজনক নহে ভাবির! বৃত্তিকার বলিয়াছেন 'ইদং ন দুত্রং ভাষামিতি কেচিৎ, 
যাহাই হউক শেষে কিন্তু বৃত্তি কবিয়াছেন। ৫৭ 


১৩ 


৯৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [২র সংখ্য 


অর্থের ধারণা দ্বারা দৃঢ়তর সংস্কারের উদ্বোধন ও ন্যায়শাস্্াতিজ্ঞ 
$২৪? রা! অভিযুক্তগণের সহিত স্বক্ৃতসিদ্ধান্কের সংবাদ করিয়া স্বীয় অনুভবের 
দৃঢ়তা ব্যবস্থাপন করা কর্তব্য। 
শিষ্য, গুরু, সবক্ষচারী=সহাধ্যায়ী বা! প্রকষ্টজ্ঞানবান্‌, ও মুমুক্ষুগণ বিঞিদীষাপরতন্্ না 
8২1৪৮ শুত্রার্থ। হইলে ইহাদিগের সহিত স্বক্ৃতসিদ্ধান্তের সত্যমিথাত্বের নিশ্চয়ার্থে 
&৯1৫*-৫১ সুতরার্থ। . পর্ধ্যালোচনা করিবে । স্বকীয়প্রানেব পরিশুদ্ধি করিবার আবশ্যক 
রোধ হইলে প্রয়োদ্বনাহূসারে বিরু্ধপক্ষ স্থাপন না করিয়া ন্তায়চর্চা করা উচিত। 
পরস্পর বিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী হইলে স্বপক্ষে আসক্তি হওয়ায় প্রাবাছুকগণ স্তাঁয়পথ অতিক্রম 
্ করিয়া থাকে; সুতরাং যেমন কণ্টকবৃক্ষ উৎপদ্যমান অস্কুরের 
০০০ গ্ররিপালন জন্য সর্ধাক্ষে কণ্টক ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 
সেখানেও তত্বজ্ঞানের পরিপ্রীলনার্থ জল্প ও বিতগডার আশ্রয় গ্রহণ করিবে । বিদ্ভাপালনেব জন্ত 
এরূপ করিলে ক্ষতি হইবে না) কিন্তু লাভ, পুজা বা খ্যাতির জন্ত এরূপ কর! কখনই 
উচিত নহে। তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । 
মুমূক্ষগণের ভ্রেরবস্তর মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি অনিত্য। পরমসুক্ষ ভৃত- 
৪1১1২৮ সুতরার্থ । চতুষ্টয়--ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুং, এবং আকাশ, কাল, দিক্‌, 
সা ও মনঃ ও ইহাদিগের কোন কোন গুণবিশেষ, আর সামান্ত =জাতি, বিশেষ ও 
যমবায়, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া ইহার! 
2১২৯৯) সবতার্থ। নিত্যমিদ্ধপদার্ । পঞ্চভৃত নিত্য বলিয়া তজ্জাত রিকারগুলি নিত্য 
হইতে পারে না, তাহাদিগের উৎপত্তিবিনাঁশ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই সকল অনিতাবিকার 
৪1২1১৬ সুত্ৰাৰ্থ। পৃথিব্যাঁদির খও্ডলয় হইয়া থাকে ; কিন্ত মহাপ্রলয় হইতে পারে না, 
কেননা, পরমাণু নিত্য-পদার্থ, তাহার বিনাশ উপলব্ধি করিবার কোনও প্রমাণ নাই । যেখানে 
৪1২1২ পৃত্রাৰ্থ । যাইয়া বিভাগ শেষ হয়, তাহাই পরমাণু। পরমাণুগণ ম্পর্শ- 
ধৰ্ম্মক, একটি অন্তটির সহিত সংযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে স্পর্শঘারা ব্যবধান বা 
বা ফাঁক থাকিয়াই ধায় ; সুতরাং একটি অন্তটির উপর চড়িয়া বসে না 
_প্রতিবারীর উ্জার্থ হইলেও বা! বসিতে পারে না । নিরবয়ববস্তর উপর, নির, ও পার্শ্বাদিবাবহার 
ুযিদধাতত্ঘ নিশ্চুয়। দিক্পদার্ধের সাহাযোই করা হয়। বাস্তবিক, নিরবয়বের এদিক 
ওদিক্‌, সেদিক্‌ নাই। সেইজন্য বিন্দু বা পয়েন্টের ন্যায় পরমাণুষকল পরিমগ্ল- ম্ুগেলি বা 
রর্তূল। একটি বাঁটুল (বর্ত,ল) যেমন অন্য একটি বাটুলের উপর থাকিতে পারে না, একটি 
- বিন্দুর উপর্‌ যেমন আর একটি বিন্দু দাড়াইতে পারে না, সেইরূপ একটা পরমাণুর উপর আর 
. ৪1১1১৩ নৃত্রীর্থ । একটি পরমাণুও থাকিতে পারে না । ভবে ঈশ্বরেচ্ছায় একটি 
৪২৪।২৯২ সুতার,  অন্তটির অতি নিকট হইতে পারে, সেই অভিনৈকট্যই পরমাণুর 
সংযোগ ও সেইরূপ মতিনৈকট্য হইলে ছুটিতে ঘ্যপুকের উৎপত্তি হয়। তারপর ত্রাণুকারদিক্রমে 


সন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা) - মত 
ব্রক্গাণ্ডোৎপত্তি অসম্ভব নয়। বস্তুর অংশাস্তর না থাকিলেও অতিনৈফট্যরূপ সংযোগ 
হইতে পারে * | | 
জগতের সমস্ত কার্য্যের আদিকারণ ঈশ্বর। পুরুষসকল সর্বজ্ঞ নহে বলিয়া আদিকারণ 
| হইতে পারে না। তবে জীবাদৃষ্ট আদিকারণ হইতে পারে; কিন্ত 
৪1১1১৯-২*২১ সত্ার্থ । পুরুষের কর্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রেরণাও ঈশ্বরের অধীন ; সুতরাং 
পুরুষদিগের কৃতকর্ম্মের ফলান্সারে আঁদি-অবস্থায় পরমাণুগণের নৈকট্য ঘটাইয়া তাহার সাহায্যে 
ছ্যণুকাদিক্রমে প্রকাণ্ড জড়ব্রহ্মাণ্ডের ও পুরুষের সাহায্যে জীব-জগতের সৃষ্টি করিয়! ঈশ্বর তাহা- 
দিগকে যেরূপ প্রবর্তিত করিতেছেন, তাহারা সেইরূপে প্রবর্তিত হইতেছে, এবং যেরূপে নিবন্তিভ 
করিতেছেন, সেইরূপে নিবর্তিত হইভেছে। অতএব অদৃষ্টচক্রের সাক্ষী ঈশ্বরই প্রবৃত্তি 
নিবৃত্বির মূল কারণ। আমরা সেই অনৃষ্টমাক্ষী ঈশ্বরের প্পরণ করিয়া এইখানেই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিলাম । 


শ্রীগঙ্গাচরণ ধেদান্তবিগ্বাসীর ভট্টাচার্য্য ॥ 





* ভাষাপরিচ্ছেদের রর ভূমিকায় বাধবাহাছুব রাজেন্রচন্র শান্তী বলিয়াছেন, দবাপৃকাদিত্রমে ক্জীতোংপত্তি প্রতিক 
গোতম-ত্রে নাই, উহ বৈশেধিকের নিজন্ব।, এ কথাটি কতদূর সত্য, তাহ! সত্যানুসন্ধিৎন্থগণ মৎুপদশিতসহূত 
ও ত্ভাষ্যবার্তিকাদির যধাযথ পর্য্যালোঁচনা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন'। শাস্রীমস্থাশয় সেইখানেই আবার 
বাহে, ‘তবে বার্ধিকাদিতে উৎপত্তির! মার্জিত আকার দেখিতে পাওয়া বার বটে; কিন তাহার 
নাম গন্ও দেখিতে পাঁওয়। যায় না) আমি কিন্তু সুত্র হইতে সেই সেই কথা উঠাইয়া দেখাইয়া 


১০০ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 
‘4 সম্পাদকীয় মন্তব্য। 


সাহিত্যপরিষদের গত যষ্ঠ সাদিক অধিবেশনে পূর্ব গ্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হওয়ায় প্রকা- 
শিত হইল প্রবঞ্ধমধ্যে ব্যক্তি বিশেষের উপর যে শ্লেষোক্তি আছে, তাহা পরিষদের অনু 
মোদিত নহে। প্রবন্ধের সকলাংশের সহিতও আমরা একমত হইতে পারিলাম না। . 

'১। পূঙ্জনীয় প্রবন্ধলেখক পনিঃসংশয়ে গোতম ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সম- 
সামগ্গিক”” বলিয়া. মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত এ সন্ধে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। 
ব্রঙ্গাগুপুরাণে (অন্ুযক্গপাদ ২৩ অধ্যায়) লিখিত আছে-- 

'_ প্যদা ব্যাস: সুরক্ষণঃ পর্যাহে তু চতুর্দশে। তত্রাপি পুনবেবাহং ভবিষ্যাসি যুগাস্তিকে 1৯৪ 
বনে ত্ব্গিবসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমে! নাম যোগগবিৎ। প্শ্মান্তবিষ্যতি পুণ্যং গৌতম: নাম তগ্বনম্‌ "৭৫ 
‘ অর্থাৎ চতুৰ্দশ দ্বাপরে ব্যানরূপে নুরক্ষণের আবির্ভাব হইলে, আমি অঙ্গিরা খধির পবিত্র 
বনে গৌতম নানে উৎপন্ন হইয়া! যৌগাচরণ করিব। আমার নামাস্থদারে সেই পবিত্র বনের 
নামও গৌতম হইবে । আবার ইহার পরে উক্ত পুরাঁণেই ২৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
*সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পবিবর্ধে ক্রমাগতে | জাতুকর্ণে। যদা ব্যাস ভবিষ্যতি তপো।ধনঃ 1১৪৯ 
তদাইপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্দা ছিজোত্তমঃ| গুভাসতীর্ঘমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিক্রতঃ 0১৫০ 
তত্রাপি মম তে পুত্র: ভবিষ্যন্তি তপোধন!ঃ। অক্ষপানঃ কণাদশ্চ উলূকো| বৎস এব চ 1”১৫১ 

অর্থাৎ সপ্তবিংশতি দ্বাপরে তপস্বী জাতৃকর্ণ ব্যাসরূপ পরিগ্রহ করিলে, আমি প্রভাসতীর্থে 
যোগনিষ্ঠ ছিজ্শ্রেঠ সোমশর্শা নামে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিলোৌকবিখ্যাত হইব, আমার এই সময়- 
জাত যোগাত্ম। তপোনিরত পুত্রগণের নাম অক্ষপাদ, কণাদ, উলুক ও বৎস। 

উক্ত শান্ীয় প্রমাণ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, দ্বাপর যুগের বিভিন্ন সময়ে গৌতম, 
অক্ষপাদ প্রভৃতি নামধেয় যোগবিৎ খুষিগণ আবিভূতি হুইয়াছিলেন। তাহারা যে বিভিন্ন শান্্র- 
প্রবর্তক, তাহা ব্ৰহ্মাওপুরাণ হইতেই জানিতে পারি।« এরূপ স্থলে স্যায়সত্রকার গোতমকে 
আমর! নিঃদন্দেহে ভ্রেতাযুগের লোক বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 

হ। বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচাব্যের কালনির্ণর সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক কোন স্থির সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু উভয় দার্শনিকের স্ব স্ব উক্তিছ্বারা নিঃসলেহে কালনির্ণয় হইতে 
পারে। বাচম্পতিমিশ্র স্বরচিত ন্তায়স্থচী-নিবদ্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন-__ | 

*ম্মায়স্চীনিবন্কোইসাবকারি সুধিযাং মুদে | শ্রবাচন্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবস্ু-( ৮৯৮ )-বৎসরে ॥" 

অর্থাৎ সুবীগণের প্রমোদনার্থ শ্রীবাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক ৮৯৮ শকবর্ষে অর্থাৎ ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে 
এই স্তায়স্থচীনিবন্ধ রচিত হয়। এইরূপে উদয়নাচাধ্যও স্বরচিত লক্ষণাব্লীর শেষে 
লিখিয়াছেন, - 

“তর্কা বরাক প্রমিতেঘতীভেু শকাস্ততঃ। বর্ষেবদরনশ্চক্রে হুবোধাং,লক্ষণীব্ীস্‌ ₹” 
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* বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মাগুপুরাণ দ্রষ্টব্য ।: 








সন ১৩১১ ] বিদ্যাধর । ১০১ 
অর্থাৎ উদয়নাচাধ্য ৯*৬ শক (৯৮৪ খুষ্টাব) অতীত হইলে সুখবোধ্য লক্ষণাবলী 


ক্চনা করেন'। 

৩। প্রবন্ধলেখক বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চাননকে ৪১৯ বর্ষ পূর্বের লোক স্থির করিয়াছেন, 
ইহাও সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। বাস্থদেব সার্বভৌম ও তাঁহার ভ্রাতা রত্বাকর বিদ্ধা- 
বাচম্পতি মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের সমসাময়িক । বিশ্বনাথ উক্ত বিস্তাবাচস্পত্তির পৌল্র ও 
বিদ্যানিবাসের পুত্র হইতেছেন।* এরূপ স্থলে বরং তাহাকে মোটামুটি ৩৫০ বর্ষের লোক বলা! 
যাইতে পারে। 

প্রবন্ধলেখক যে সকল নৈয়ায়িক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্যতীত আরও শত শত 
প্রাচীন স্থায়গরস্থকার ছিলেন। বাহুল্য বোধে তাহাদের পরিচয়-দানে ক্ষান্ত হইলাম 11 





বিদ্যাধর । 


* যশোরাধিপতি বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রবল ও দূর্ধর্ষ হইয়া বাদশাহের বস্তা 
অস্বীকার করিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাহার বিরুদ্ধে অহ্বররাজ মানসিংহকে প্রেরণ 
করেন। মানসিংহ প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত ও তাহার এক পুত্র রণস্থলে নিহত 
হন। প্রতাপাদিত্য নিরন্তর যুদ্ধে কেন বিজয়ী হন, মানসিংহ তাহার কারণানুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। জানিতে পারিলেন__প্রভাপের গৃহে শিলাদেবী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
প্রতাপ ত্বাহারই কৃপায় রণবিজয়ী। মানসিংহ তাহাকে হোম, যজ্ঞ ও স্ববাদিদ্বারা 
প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, তখন মাতাও প্রতাপের অপরাধসমূহ স্মরণ 
করিয়া ছলন! করিবার অন্ত তাহার যুবতী কন্তার রূপ ধারণ করিয়! সভাস্থলে প্রবেশ করেন। 
তদৃষ্টে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া কন্তারূপিণী দেবীকে কহেন, নিল'র্জ্জে তুই আমার গৃহহইতে দূর হ। 
সুতরাং মানসিংহ মহুদেই শিলাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিলেন । 

মাতা তাঁহাকে বলেন, তুমি যদি আমাকে প্রত্যহ একটা করিয়া বলি অর্পণ করিতে পার, 
তবে আমি তোমার হইব। যখনই তুমি এ বিষরে ক্রুটী করিবে, তোমার সঙ্গে তখনই আমার 
চুক্তি ভঙ্গ হইবে। মানপিংহ তাহাতেই সম্মত হইয়া শিলাদেবীকে আপনার অম্বর রাজধানীতে 
আনিয়া স্থাপন করিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত একটা. করিয়া ছাগবলি শিল।দেবীর 
মন্দিরে অপিত হয়। রাজা দেবীর সঙ্গে তীহার পুবোহিত রত্বগর্ভ সার্বভৌম ভট্রীচাধ্যকে 

₹ = বঙ্গের ভ্রাভীয় ইতিহাস ১মাংশ ২৯৫ পৃষ্ঠা স্ষ্টব্য। 

‘+ 8:85 নি রি শিবির ১*ম ভাগে 

‘প্রায়: শব্দ পাঠ করিতে পারেন । i £ 5 





১০২ সাহিত্য-পরিষশু-পত্রিকা । [ ২র সংখ্যা 


আনযন করেন। ইনি পাশ্চাত্য-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভট্রপল্লী ও ঘল্বলের বৈদিকগণের 
সহিত ইহাদের এক আভিজাত্য। রত্রগর্ভ আপনার কন্ঠাগণের জন্য বঙ্গদেশ হইতেই স্বশ্রেণীর 
্রাঙ্গণ অ(নাইয়! জামাতৃত্বে বরণ করেন। রাজেন্দ্র চক্রবর্তী ও রামনারায়ণ নামক দুই ভ্রাতা 
তাহার সাত কন্যার মধ্যে ছুই কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজেন্ত্রের পুত্র শাত্তেন্দ চক্রব্তীঁ 
( পাষ্টায় সস্তোষরাম চক্রবর্তী বলিয়। উল্লিখিত ) মহারাজ সবাই জয়সিংহের নিকট সম্বৎ ১৭৫৬ 
(১৭০০ খুষ্টাঝে ) ফাত্তুনমাসে ৫১ বিঘা ভূমি উদকদান প্রাপ্ত হন? ( গঙ্গাজল গ্রহণপূর্ববক 
সন্কল্প করিয়! ব্রাহ্মণকে যে দান কর! হয়, তাহার নাম উদকদান। ) জয়পিংহ একবংসরমাত্র 
সিংহাসনারোহণ করিয়াই সস্তোষরামকে ৫১ বিঘা ভূমি দান করাতে বুঝিতে হইবে যে তিনি 
উক্ত বাঙ্গালীকে বিশেষ বুদ্ধিমীন্‌ দেখিয়াই উচ্চপদে অধিঠিত করেন। সম্বৎ ১৭৭২ (১৭১৫ 
খৃষ্টাব্দে ) সস্তোষরামের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুক্র বিস্তাধর পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। 
ওঁ সালের শ্রাবণ-কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে তাহার জন্ত এইরূপ একটা হুকুম দেওয়া হয যে, তীহার 
পিতৃসম্পত্তি সাহনকোটর! ১২ বিঘা ও সাচড়ী ৩৯ বিঘা যেন তাঁহাকে ভোগ করিতে দেওয়া 
হয়। এই স্থকুমের মোহর পারসী অক্ষরে খোঁদিত। ইহার পর হইতে বিদ্যাধর ও তাঁহার 
বংশীয়েরা যে সকল পাটা প্রাপ্ত হন, তাহাতে হিন্দী অক্ষর খোদিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে, 
যে বিদ্যাধরের প্রাধান্তের সঙ্গে সঙ্গৈ অন্বরের রাঁজবংশরূপ চন্দ্র মোগলরাছর গ্রাস হইতে ক্রমশ: 
মুক্ত হইতেছিল। | 

কথিত আছে, বিস্ঠাধরের মীতুল কিষণরাঁম ( কৃষ্ণরাম ) জয়সিংহের রাজত্বের প্রারস্ত কালে 
দেওয়ান ছিলেম। একদা কিষণরামৈর সহিত রাজা অদ্বরে মতিমহল নামক একট নির্ম্মায়মাপ 
প্রাসাদ পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ছাদে উঠিবার সি'ড়ী দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সিঁড়ী কি হইবার উপায় নাই ? মিস্ত্রির একবাক্যে অস্বীকার করিল। কিষণরামের ভাগিনেয় 
বালক বিস্তাধর সেইখানে ছিলেন। তিনি মাতুলকে বলিলেন, যদি আমাকে পাঁচসের মোম 
দেওয়া হয়, তবে আমি বলিয়। দিতে পারি সিঁড়ী হইতে পারে কি না। কিষণরাম রাজাকে 
জানাইলৈ তিনি বিষ্ঠাধরকে পাচসের মোম দিবার আজ্ঞা দিলেন । বিস্তাধর বাড়ী গিয়া ত্র মোমে 
ঠিক মতিমহলের অন্থুরূপ একটা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া পেঁচদার ভাবে তাহাতে একটা সিঁড়ী 
সংযৌজিত করিলেন । রাজাকে যখন উহা! দেখান হয়, তখন সিঁড়ী যে নিম্ন হইতে দ্বিতীয়তল 
ভেদ করিয়া ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিদ্যাধর জলধারা 
চালিয়া দেখাইয়া দিলেন, উপর হইতে অবিচ্ছেদে নীচে পত্যস্ত জল আসিতে পারিল। তখন রাজ! 
বিদ্কাধরের। উপর: যৎপরনান্তি' সন্ত হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে মনোযোগী হইলেন ॥ 
কিষণরীমের মৃত্যুর পরে তাহাঁকেই দেওয়ান করিলেন । জয়সিংহের অন্তান্ত মন্ত্রী থাকিলেও 
বোধ হয় বিদ্যাধবেরই একাধিপত্য ছিল, কারণ বিদ্ভাধরেরই কল্পন! ও জ্যামিতি 
বিস্তাবলে, সুদৃগ্য জয়পুর নগর' নির্মিত হয়। বিদ্যাধর স্বয়ং ইহার নির্মীণকাধ্য পধ্যবেক্ষণ 
করেস। অএতহ্যকীত রাজ্জার সমস্ত জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্মাণ-ব্ষয়ে ভিনি একজন প্রধান 
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সহকারী ছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনাঁতে বিদ্যাধরের ক্ষমতা! অনুয়িত হইবে । যোধপুররাঞ্ঞ 
অভয়সিংহ বিকানীর আক্রমণ করিলে বিকানীরপতি জয়সিংহের নিকট আত্মরকঙ্ষার্থ সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। সমস্ত মন্ত্রী এবং রাজপুত সার্দারগণ একবাক্যে জয়সিংহৃকে 
যোধপুরের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করেন ) কিন্তু পরণাগতকে রক্ষা কর! এবং তুর্বলকে 
সাহাথ্য করা বিশেষ গৌরবের বিষয় ইহা কেবল বিদ্যাধরই বুৰিয়াছিলেন । একমাত্র তাহারই 
প্ররোচনায় বিষম বুদ্ধের আয়োজন ও বিকানীর রাজ্রধানী অভষসিংহের হস্ত হইতে বিমুক্ত 
হইয়াছিল। রাজ্ছনৈতিক ধূর্ঘতাবিষয়ে বিগ্লাঁধর সম্বন্ধে আর একটা গল্প আছে,__ 

যোধপুরবাঁজ অভয়সিংই জয়পুরপতি জয়সিংহের শ্যালক ছিলেন। কোন উৎসবে নিমস্ত্রিত 
হইযা তিনি ভগিনীপতির নিকট নারাণ! নামক পরগণ! প্রার্থনা করেন । জয়সিংহ উৎসব- 
আমোদে প্রমন্তীবস্থায় ভবিষ্যদ্বিবেচনা ন! করিয়া তাহা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্ত সর্বাধিকারী 
মন্ত্রী রাজকীয় মোঁহরের সহি না দিলে দান সিদ্ধ হয় না। বিস্তাধর এই রাঁজমোহর চিহ্নিত 
কর! সম্বন্ধে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বনমাঁস অতীত হইয়! গেল,'তথাপি যোধপুররাজ নারাণা 
পাইলেন না। পরে কাধ্যবশতঃ কোন সময় জয়সিংহ্‌ বিস্তাধরের সহিত যোধ্পুর গমন 
করিলে যৌধপুবরাজ বিস্তাধরের দীর্ঘস্থরতার বিষয়ে অনুযোগ করেন! রাজা জরপুরে ফিরিয়া 
আসিয়| বিস্তাধরকে একপ করিবার কারণ জিজ্ঞাদ! করিলে, তিনি বলিলেন ষে নাবাণা 
পরগণ| দান কবা আপনার কোনক্রমেই উচিত নহে, কারণ উহা নাগা সৈন্তগণের 
বাসস্থান। এটী যৌধপুবরাজ হস্তগত করিয়া লইলে আপনার সৈন্তবল হাস হইবে । রাজা 
বলিলেন, তবে কি উপায় করা যায়। বিদ্যার বলিলেন, আপনি নারাণার বিনিময়ে অভয়- 
সিংহের নিকট বিষণগড় পরগণা প্রার্থনা করুন ॥ বলা, বাহুল্য বিষণগড় যৌবপুরের এক 
সৈনিকসম্প্রদাষের কেন্দস্থান। অভযসিংহ কখনই তাহ! ছাড়িতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং 
বিদ্যাধরের কৌশপে নারাগা জয়দি'হের হস্তচ্যুত হইল না । 

বিদ্যাধবেব সময হইতেই অন্বরে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ প্রতিপত্তির সুত্রপাঁত হয়, তাহার 
নিকটসম্পর্কীয় হবিহর চক্রবর্তী একজন বিশেষ তন্রসিক্ক পণ্ডিত ছিলেন । বৃন্দাবন হইতে 
৬গোবিন্দজীউর বিগ্রহ এবং বাঙ্গাগী গোস্বামিগণ ও দেবসেবকগণ জয়পুরে আনীত হন৷ 
বিস্তাধর নিজে বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত বর. আনাইয়া আপনার কন্ঠাকে পরিণীতা কবেন। 
সংক্ষেপতঃ তাহারই প্রভাবে জযপুবে বাঙ্গালীর নাম অধিকতর ঘোষিত হওয়ার সুত্রপাত 
হুইরাছিল সন্দেহ নাই। 

জয়পুররাজ অয়সিংহ, উ্য়পুররাজ অমরসিংহ এবং যোধপুরবাজ অজিতপিংহ বাদশাহ 
অরঞ্জেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজ্রপুতজাতির স্বাধীনতার জন্য সথ্যস্থত্রে বন্ধ হইয়াছিলেন ॥ 
সন্ধিতে এরূপ স্থির হয় যে, মোগলদিগের আহ্ুগত্য পরিত্যাগ করিলে, জয়পুর, ও যোধপুরবাজ- 
বংশে উদয়পুররাজ কন্যাদান করিতে আপত্তি করিবেন না, তবে:উদয়পুরের কন্তার গর্ভ পুর্রকে 
অনুজ হইলেও অপব রাণীর অগ্রন্্র পুত্রকে বা পুক্তঙ্িপিকে অজিক্রম, করিয়া সিঃহাপদনের উত্ত- 
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র্লাধিকারী করা হইবে । এই সন্ধির বলে জয়সিংহ- উদয়পুরপতি অমরসিংহেব কন্তার পাপি- 
গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। জয়সিংহের জোষ্ঠ পুলের নাম ঈশ্বরীসিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের 
নাম মাধবসিংহ, ইনি মহারাণা অমরসিংহের দৌহিত্র । সন্ধির সর্তান্ুসারে মাধবসিংহেরই 
রাঞ্্য পাওয়া উচিত । কিন্তু ক্যেষ্টপূত্রে অধিকতর স্েহবশতঃ জয়সিংহ মাধ্বসিংহকে সিংহাসন 
হইতে অলোভী রাখিবার জন্য ট'ক, রামপুরা, ফালী ও মালপুরা নামক চারিটী পরগণা দিয়া 
যান। এতঘ্যতীত মাধবসিংহের মাতুল রাণা দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ উদয়পুর রাক্যের অন্তর্গত 
ভামপুরা-রাঁমপুর! নামক পরগণা তাহাকে জায়ণীর স্বরূপ ১৭২৯ থৃষ্টাঝে প্রদান করেন। এই 
সকলে মিলিঘা মাববসিংহেব একটী ক্ষ রাজ্য হইয়াছিল। সুতরাং যখন ঈগ্ররীদিংহ 
সিংহাপনারোহণ করেন, তখন তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। তিনি সবাই ৮৪ 
নামক সহর বসাইয়া তাহাতে বাস করিতেন ৷ 

পাঁচবংসর কাল নির্কিবাদে কাটিয়া গেল। পঞ্জাবে এই অবসরে ঈশ্বরীসিংহ মহ মদশাহ 
আবদালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এদিকে জয়পুবের কতকগুলি অসন্তষ্ঠ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে 
ও উদয়পুরের রাঁণ! জগংদিংহের উৎসাহে মাধবসি'হের মনে সিংহাসনল[ভ-লালসা গ্রদীপ্ত হয়। 
বিত্বাধর এ সময়ে ঈশ্বরী সিংহের মন্ত্রী ছিলেন! পিদ্ধিয়াকে সহায় করিয়! রাজমহঙ নামক স্থানে 
ঈশ্ববীসিংহের মৈন্তগণ রাণাকে পরাস্ত কবেন। রাণা তখন মল্হাররাঁও হোলকারকে সহার 
ফরিলেন। ঈশ্বরীসিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । বিস্তাধর বাদ্ধক্যবশতঃ এই সময়ে পদত্যাগ 
ক্করেন। তীহার সহকারী হরগোবিন্দ নাটানী মন্ত্রীর কাধ্য করিতে লাগিলেন! এই সময় 
শ্রপক্ষীয়ের! অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া ঈশ্বরীসিংহ হরগোনিন্দকে বলিলেন, কি করা যায়। 
হরগোঁবিদ্দ কহিল, চিন্তা করিবেন না, আমার থিসাতে (পকেটে ) সমস্ত ফৌজ আছে, প্রয়োজন 
হইলেই যথাঁবিধানে সজ্জিত হইবে । এই কণ! গুনয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন । সেনাপতি 
কেশবদাস অতি বিশ্বস্ত ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি কীকরে শক্রসৈন্তের আগমনে বাধা দিবার 
অন্ত অগ্রসর হইলেন । রাজা তাহার কোন অভাব আছে কি না জানিবার জন্য দূত প্রেরণ 
করেন। এ দিকে হু হরগোবিন্দ গুপ্তমিত্র মাঁধবসিংহকে লিখিয়া পাঠায় যে “আপনি সত্বর 
কেশবদাসের নিকটে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন । শক্র হইলেও অভিথির অনিষ্টদাধনে কেশব- 
দাসের কথন প্রবৃত্তি হইবে না।* রাজদুত 'কেশব্দাসের নিকট গিয়া দেখিল, মাধবসিংহ 
তাহারই কাছে রহিয়াছেন অথচ শত্রুর গতিবোধের বন্দোবস্ত পুরাঁদস্তর রহিয়াছে । নে ফিরিয়া 
আনিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে কেশব্ধাস সুবন্দোবস্তই করিষ। রাখিযাঁছেন। হরগোবিন্দ 
সেইথানেই ছিল, বলিল, “ঠিক করিয়! বল আর কিছু নেখিয়াছ কি না?” তাহাতে দূত কহিল, 
আর দেখিয়াছি “মাধবনিংহ আমাদের সেনাপতির অতিথি।*” অমনি হুবায্বা হরগোবিন্দ 
বলিল, “দেখুন, মহারাজ ! কেশবদাস মাধবসিংহের, সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সে বিশ্বাসঘাতক 1৮ 
ঈশ্বরীসিংহ ক্রোধ প্রদীপ হইয়া কহিলেন, সে পাপিষ্ঠের কি শাস্তি হওয়া উচিত? হরগোবিন্ব 
বলিল, তাঁহাকে ডাকাইগ বিষের পেয়ালা দ্বিন। তৎক্ষপাৎ কেশব্দানকে ডাকান হইল।” 


ৰ 
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কেশবদাস রাজ্রদাক্ষাৎমাত্রেই রাজা তাহাকে বিষের পেয়ালা দিয়া কহিলেন, ইহা পান কর। 
রাজাজ্ঞা অবশ্যই পালনীয়; কেশবদাম বিষপান করিলেন, ও কহিলেন, আমি সমস্তই বুস্বিতে 
পারিয়াছি; যাহা হউক আপনারও পরিণামে এইরূপ বিষপান ঘটিবে। সেনাপতি পান্ধী 
করিয়া যেমন নিজবাটী পৌঁছিলেন, অমনি তাহার বিষজর্জরিত দেহকে পরিত্যাগ করিস! তাঁহার 
বিশুদ্ধ আত্মা স্বৰ্গগামী হইল। কবিরা গাইতেন 
“মৈত্রী মোটা মারিয়! ক্ষত্রী কেশোদাস 
জবহী ছোড়ী ঈস্রা রাজকরণকী আস।” 

অর্থাৎ মিত্রপুরুষ ক্ষত্রিয় কেশব্দাসকে যখন ম।রিল, তখনই ইশ্বরীসিংহ রাজ্য করিবার 
আশা ত্যাগ করিল। 

রাগ! ও হোলকাবের মিলিত সৈন্ত জয়পুবের অর্ধক্রোশ দক্ষিণে মতিডূঙ্গরি নামক পাহাড়ের 
তলায় আসিয়া ছাউনী করিল, তখন সংব্রস্ত ঈশ্বরীসিংহ হরগোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, “কই 
হুরগোবিন্দ, তুমি যে বলিযাছিলে তোমার থিসায় ফৌদ্র আছে, এখন বাহির কর।” হরগোবিন্দ 
কহিল, প্রভু কি করিব “মেরা খিদা £€ট্‌ গিয়া” অর্থাং আমার পকেট ফাটয়! গিয়াছে। তখন 
রাজা বুঝিলেন যে হরগেবিন্দই সর্বনাণ করিথাছে, অপমান ও পরাভব নিকটবর্তী । সুতরাং 
বিষপান দ্বারা একেবারে সমস্ত চিন্তার অবসান করাইলেন এবং কেশব্দাসের ভবিয্যদ্বাণী পূর্ণ 
করিলেন। রাঙজাব আকস্মিক মৃত্যুতে 'অন্তঃপুর্রবামিনী রাণীগণ শোকে কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়া 
বিদ্যাধরকে ডাকাইলেন, তখন এত তাঁড়াতাড়ি যে, শিবিকা সজ্জিত করাইবার অবনর ছিল 
না। টোকরা করিয়া বিষ্তাধরকে মহলে আনান হইল। বিদ্তাধর রাণীবিগকে কহিলেন, 
আপনারা কোলাহল করিয়া রাঞ্জার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিবেন না। অন্ততঃ রাজা ষে জীবিত 
আছেন, আবও একদিন ইহাই প্রচারিত থাকুক। বিস্তাধর এই বলিয়া ঝালাইএব ঠাকুর 
পরমমিত্র কুশলসিংহকে ডাকাইলেন। উতষে পবামর্শ করিয়া হরগোবিনকে ডাকাইয়! 
কহিলেন, “হরগোবিন্দ, তুমি যৌবনোন্ম ত রাঞ্জাকে বিনাশ করিয়া উত্তম কাঁধ্য করিয়াছ। এক্ষণে 
যাহাতে তাহার অস্তো্টক্রিয়া শীঘ্ব সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় কর, এই কথা বলিলে 
হরগোবিন্দ কোন প্রধোঞ্রনে দ্রব্য আনিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি যেমন একটা পার্ববন্তী ঘরে 
গেল, বিগ্ভাধব ও কুশলসিংহ অমনি ধা! করিয়া তাহার দরজা বন্ধ কিয়া তালা লাগাইষা দিলেন্‌ 
ও বাহির হইতে কহিলেন, “তুমি এখন এই ঘরে বদ্ধ থাক, তোমার আহাবাদি নিরমমত 
পৌছয়া বাইবে।” পরে যে কয়জন সভা সে সময়ে মহলে উপস্থিত ছিলেন, তাহার! 
বিদ্যাধরকেই যথাঁকর্তব্য স্থির করিয! কাধ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাধর মৃত রাজ 
ঈশ্বরীসিংহকে বাজপরিচ্ছদে সাজাইর! রাখিয়া রাণাস্মীর নিকট মতিডুঙ্গরিতে দূত প্রেরণ 
করিলেন। 

দূতের হস্তে রাখাসাহেবকে এই পঞ্জ দেওযা হইল বে, মহারাজ ঈশ্বরীসিংহ উভয় পক্ষের 
কর্তব্যতা স্থির করিবার জন্য মন্ত্রী ' বিস্কাধর ও ঠাকুর কুশলসিংহকে আপনার নিকট পাঠাইভে 
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ইচ্ছক, ইহাতে আপনার মত কি? রাণা উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে উহার! 
মতিডুঙ্গরির নিকট যাইয়! রাণাকে অভিবাদন করিলেন। ক্ষিস্ত উ“হারা বলিলেন যে, রাজা 
ঈশ্বরীসি'্হ রাগ! মহাশয়কে দেখিবার জন্য তাহাকে নিজপ্রীসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই- 
খানেই সমস্ত কথা স্থির হইবে। রাণ! জগংসিংহ বলিলেন, এ কি কথা, ঈশ্বরীসিংহের লিখিত 
ইচ্ছা এই যে আপনারা এইখানেই ধথাকর্তব্য নিষ্পত্তি করিবেন, অথচ আপনারা মুখে 
বলিতেছেন অন্য কথ! । বিস্তাধর উত্তর করিলেন, রাজাদিগের আদেশ এককালে সমগ্র 
বুঝিতে পারা ধায় না) তিনি মুখে আমাদিগের নিকট এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন যে 
বাঁণাজী পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সহিত জয়পুরপ্রাসার্দে আগমন করিলে সমস্ত স্থির হইৰে। 
বাণ! বিদ্যাধরের বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। জয়পুরের সাঙ্গানীর 
দরজা হইতে প্রাসাদ পর্যন্ত বিলক্ষণরূগে সুসজ্জিত ছিল। সৈন্তদের উপর আদেশ ছিল ধে 
রাণাসাহেব সহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর দশজনকে ‘আটকাও কর! 

আর কিয়দ্দ'র অগ্রসর হইলে আর দশজনকে । এইরূপে প্রাসাদে পৌঁছিবার সময় 
একমাত্র রাণা নিজেই থাকেন, আর কেহ সঙ্গী না থাকে এরূপ করা চাই। সহরের মধ্যে 
রাগ! প্রবেশ করিলে এই অপ্রিয় আচরণ তাহাকে দেখিতে হইল ; কিন্তু তথম আর তিনি কিছু 
. করিতে পারেন না। যখন তিনি মৃত ঈশ্বরীসিংহের নিকট সমানীত হইলেন, তখন বেশভূষার 
'ভিতর হইতে তাঁহাকে মৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন নী। বিস্তাধর রাঁণাকে সম্বোধন করিয়া 
. কহিলেন, রাজার অভিপ্রায় এই যে রাণাসাহেবের প্রাণবধ করা হয়। রাণা তখন বিলক্ষণ 
ফাদে পড়িলেন, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা তিনি আশা করেন নাই, অথচ সেখানে ক্রোধ প্রকাশ 
করিতে পারেন না,.কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে শক্রবেষ্টিত। অতএব তিনি ঈশ্বরীসিংহের পক্ষে 
অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আপনার মুক্তির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিদ্ভাধর 
কহিলেন যে, আমাদের মহারাজ নিজ অস্থজ ও রাণাসাহেবের পিতৃত্বস্থপুত্র মাধবসিংহকে অর্ধেক 
বা ণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্ত আপনি এইখান হইতে হুকুম দিন 
যে আপনারা সমস্ত ও মলহাররাওয়ের সমস্ত সৈন্ত নগরের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়! ষায়। দি করিলেন উর ৌ সম চল গেল কিন্তু ধনপিপাস্থ 


৮৮৮১৬ যাইলেন না। তিনি নগরের পশ্চিমদিকের চাদপোল দরজা! দিয়া নগর আক্রমণের 


। কিন্তু হরিহর চক্রবর্তী পূর্বে একাজ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি দুইটা 
পর্ণীপত্র (খুব লম্বা, শক্ত ও তীক্ষধার খড় বিশেষ ) এক তোলো হাঁড়ির ভিতর প্রোথিত করিয়া 
চাঁদপোল দরজায় মন্ত্রাদিক্ট করিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোলকারের সৈগ্ভত আসিলে 
 পর্বা একটা সহশরটা হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। মৈন্তেরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন করিল। 
এই অস্তুত প্রবাদ গল্পের মূলে কতকটা গঁতিহায়িকসত্য নিহিত আছে তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য ৷ 
, যীহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছেন, তাহারই প্রাসাদে রাণাসাহেবের যাইতে সম্মতিদান ও 
ভতন্মধ্যে তীহার নিশ্চলত! দেখিয়াও জীবিত মনে কয়া অবিশ্বাস্ত। পর্ণীপত্র কখনও যুদ্ধ 
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করিতে পারে না, তবে সে সময়ে সহরের পশ্চিমদিকের বহির্ভাগ পর্ণাবনে পূর্ণ ছিল, অজ্ঞাতক্ষেত্র 
শত্ৰসৈন্তের পক্ষে তাহা ভেদ করিয়া সহর আক্রমণ কর! কতকটা অসম্ভব হইতে পারে। 

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মাধবসিংহ নিকুপদ্রব বাঞ্য বিনা রক্তপাতে অধিকার করিলেন। তাহার; 
প্রথম কার্য হরগোবিন্দ নাটানীকে অব্যাহতি: দান, দ্বিতীয় কার্য, বিস্তাধরকে মন্তিত্ব-গ্রহণের 
জন্য অনুরোধ। বিস্তাধর যে হরগোঁবিনের বিষ্টীত ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হরগোবিন্দ এখন' 
মুক্ত হইল। রাজা তাহার প্রতি চিরকালই অনুকূল থাঁকিবেন, সুতরাং তিনি অপ্রতিহতভাবে 
কার্য করিতে পারিবেন না, এই সকল-_ভাঁবিয়া তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। রাজার 
সঙ্গে উদয়পুরবাসী বাইণজন পল্লীবাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গ্রদুত্ে 
বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং বিস্তাধরের এখন দুর্দিন আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ রাজার 
ক্রোধ প্রতিপক্ষীয়ের! বাড়াইয়! দিতে লাগিল। রাজা বিদ্াধরকে আজ্ঞা করিলেন ধে, যদি 
তুমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ন! কর, তবে চরোয়াদার ( ঘোড়াওয়াল! ) ও গাঁড়ীওয়ালাদের যে ছয়মাসের 
বেতন বাকী পড়িয়াছে, তাহা চুকাইয়া দাও | বিস্তাধরের চাকরী ন। থাকাতে চাকরীর জায়- 
গীরও নাই, নগদও নাই সুতরাং নিরুপায় হইলেন। চরোয়াদারুও গাঁড়ীওয়ালার! বিদ্তাধরের 
নিকট টাকা না লইয়াই প্রকাশ করিল, আমাদের প্রাপ্য পাইয়াছি। তাহাদের সততায় বিদ্বাধর- 
অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়া মাধবসিংহ দ্বিতীয় আজ্ঞা দিলেন “তিন লাখরূপয়ে নগদ জমা' কর” ॥ 

বি। প্ৰভো কোথা হইতে দিব? আমি কখন চুরিও করি নাই, ঘুষও'লই নাই। 

রাজা । ভিক্ষা করিয়া দাও। 

বি। ভিক্ষা করিয়া উপার্জন করিবার জন্ত,লিখিত অনুমতি ( পাট্রা ) দিন 

রাজা লিখিত অনুমতি (পাটা) দিলেন। বিস্তাধর মিত্র ঝালাইয়ের ঠাকুর কুশল সিংহজীর' 
নিকট তিন লাখ টাক! প্রাপ্ত হইয়া রাঁজসরকারে জমা দিলেন। রাজা, ভাবিলেন এই ব্রাহ্মণ 
এইরূপে ‘ভাইবেটা’কে অর্থাৎ রাঁজপুত-সর্দীরগণকে ঠকাইবে। অতএব ইহাঁর নিকট হইতে 
পাট্টা ফেরত লওয়া উচিত। এই ভাবিয়া পাট্ট] ফেরত লইলেন ও কুশলসিংহকে তিন লাখ 
টাকা ফেরত দিলেন এবং বিদ্ধাধরের জন্য তৃতীয় দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। “মকানাঁৎ খালস।' 
কিয়া যায়” এই হুকুমে বিদ্যাধরের জয়পুরের ও আমেরের ( অন্বরের ) বাটী এবং ঘাটের, 
বাগান খালসা ( রাজসম্পত্তি ) হইয়া যায় । বিদ্যাধরের জোষ্টপুত্র সুরলীধর বিদ্যাধরের স্থদিনের 
সময় একটা বৈটকথান! বাটা তৈয়ার করাইতে ছিলেন, কিন্তু বিস্তাধর অর্সমাপ্ত অবস্থায় ওর 
বাটীনিন্মাণ বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি রাজরোষযরূপ বিষম অনর্থের সময় বিস্তাধক্তা 
সপরিবারে সেই অদ্ধিসমাপ্ত বাটীতেই থাকিতে বাধ্য হন। অব্যাপি সেই বাটাতেই সুরজবক্ম 
আছেন। মুরলীধর ফরাসথানায় দারোগা ছিলেন । তাঁহার বেতন বার্ষিক ৬**২ টাকা ছিল 
ও ঈশ্বরীসিংহের সময় বিধ্যাধরের তিন পুত্রের নামে বিজাপুর গ্রাম পাট্টা দেওয়া হয়। এ সকল 
আয় মাধবসিংহ বন্ধ করেন নাই। সুতরাং এই আয়ের উপর বিদ্যাধরকে শেষ অবস্থায়, 
“নির্ভর করিতে হইয়াছিল। 


১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ২য় সংখ্যা 


t 


বিদ্যাধরের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার ভাগিনেয়কে যে কূপ ও তৎসংক্রাস্ত ভূমি দান করা হয়, 
সেই দানপত্রে দেখ! যায়-বিদ্যাধর সংবৎ ১৮০৮ বৈশাখ শুরুপক্ষ ষষ্ঠী তিথিতে পরলোক 
গমন করেন। উহা ইংরাজী ১৮৬৪ সাল এবং তখন মাধবসিংহের রাজত্ব চলিতেছে। 

বিদ্যাধরের দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাধরেরও বোধ হয় স্বতন্ত্র তঙ্খা (বেতন) রাঁজসবকার হইতে 
মুকরর ছিল। তাহার তৃতীয় পুত্র গজাধর ( গদাঁধর ) সম্বরেব নাজিম ছিলেন। সুতরাং 
বুঝিতে হইবে ঘে, রত্বগর্ভ সার্কভৌম হইতে বিদ্যাধরের পুত্রগণ পর্য্যন্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণ 
মধ্যে কার্য্যকুশলতা ও লেখাপড়ার চর্চা ছিল । কোন কোন বাটাতে ৩০০ বৎসরের পুরাতন 
হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষরের স্তায়শান্ত্রের পুঁথির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়, রত্বগর্ভের সময় 
হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বঙ্গীয় বাহ্মণগণ বাঙ্গালা অক্ষরেই লেখা পড়া কবিতেন। পরে 
কালবশে স্তায়শান্ত্রের চর্চা ছাড়িয়া দেন , তন্ত্র শান্ত, ব্যাকরণ ও পৃজাপদ্ধতির পুথিগুলি হিন্দী 
অক্ষবেই লিখিতে আরস্ত করেন। সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিনুস্থানী হইয়া যায় । কিন্তু পূল্জাপদ্ধতি 
আজিও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার 
প্রচলন ছিল, কিন্তু ছুই তিন পুকষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখ। আরম্ত হইয়াছে, যথা_-শিওবক্স, 
রামবন্স ইত্যাদি । বৈবাহিক সম্বন্ধ শ্বশ্রেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সন্বদ্ধ দুর্ঘট 
হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহা স্থগিত রহিয়াছে। | 

জয়পুর সহরে বিদ্যাধরের যে বাটী খালসা হইয়া যায়, তাহা ফয়েন্স আলী খাঁ! নামক 
ইদানীস্তন কালের একজন মন্ত্রীকে এবং ঘাটে ষে বাগান ছিল, তাহাও ইদ্দানীন্তন কালের 
আর একজন মন্ত্রী ঠাকুর ফতেসিংহকে দেওয়া হুয়। 


বিদ্যাধবের বংশাবলী। 


রাজেন্দ্রের পুত্র শান্তেন্্, শাস্তেন্দ্রের পুত্র বিদ্যাধর ; বিদ্যাধরের তিনপুত্র মুবলীধর, গঙ্গাধর 
ও গজাঁধর এবং ছুই কন্তা মায়াদেবী ও কামিষাদেবী। সুরলীধরেব পুত্র লছমীধর, গঙ্গাধর 
নিঃসস্তান; গজাধরের পুত্র শ্রীধর, ধরণীধর, মহীধর ও বংশীধর । নিঃসস্তান লছমীধর বংশী- 
ধরকে পোষ্যপুব্র গ্রহণ করেন। বংশীধরের পুত্র শিওবক্স, শিওবক্সের পুত্র সুরজবক্ম ৷ শীধরের 
পুত্র গিরিধব, চিমণধর, প্রেমধর ) গিরিধরের পুত্র কিষণলাল ৷ কিবণলালের সস্তান হয় নাই। 
চিমণধরও নিঃসন্তান, প্রেমধরের পুত্র মায়াঁরাস, মায়ারামের পুত্র শিবরাম । এখন দুইজন 
সাত্র জীবিত আছেন। স্ুরজবক্পের বয়স ৩৫ এবং শিবরাষের ব্যস ৭। 

সাল তারিখ বুবিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মানসিংহ হইতে রাজগণের ও প্রত্যেক 
রাজার সমকালবর্ভা প্রাধান্তপ্রাধ শিলাদেবীসংক্রান্ত ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখপূর্ববক একটা 
তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠকগণকে অর্পণ করিতেছি। 

উহারই অব্যবহিত পরে একটামাক্র পাষ্টরার তালিকা দিলাঁম। সকল পারার নকল দিতে 
গেলে প্রস্তাব অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং পাঠকেরও তত ভাল লাগিবে না এই বিবেচনায় 


লন ১৩১১ ] বিদ্যাঁধর । ১০৯ 


তাহা ত্যাগ করিলাম। প্রত্যেক পাঁট্টাতে সেই সেই সময়ের মন্ত্রীদের নাম, সাক্ষীর নাম ও 
পাঠের নানাবিধ বৈচিত্র দেখিতে পাওয়! যায়। নমুনাস্বরূপ পাঠক একটুখানি দেখিয়া লউন। 

“সীধী শ্রীরাওজী শ্রীমুকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন্দ ও সেয়াল পুণ্যউদ্বক 
সস্তোষরাম চত্রবর্তীনে দীনীছে বিঘ! ৫১ মিতি ফাগণ বুদি ৮ সম্বৎ ১৭৫৬ মে দীনীছে ওত 
কালবস হোগিয়ো উদ্‌কা বেটা বিস্তাধরান ধরতী বিঘা ৫১ দিল্যে। তপদীল জৈপ ১৭৭২ 
সম্বং সাবন বুদি ১৪1* 


্বান্াদের তালিকা । 
মানসিংহ (জাহাঙ্গীরের সময়ে ) 
প্রতাপাদিত্যের 
(১৬৭৫ হইতে ১৬১৫ ) রি 
অগৎসিংহজী রত্বগর্ভ সার্বভৌম । 
(১৬১৫ হইতে ১৬২২) 
জয়সিংহ (প্রথম) 
(১৬২২ হইতে ১৬৬৮ ) 
রামসিংহ রী 
(১৬৬৮ হইতে ১৬৯০) J মাতার 
বিষণসিংহ শাস্তেন্দ 
(১৬৯০ হইতে ১৭০০) ! কিষণরাম 
জয়সিংহ ( দ্বিতীয় ) 
(১৭০০ হইতে ১৭৪৩ ) | বিদ্যাধর 
ঈশ্বরী সিংহ 
(১৭৪৩ হইতে ১৭৫২) বস্তাধর 
মাধবসিংহ 
(১৭৫১ হইতে ১৭৬৯) মরলীধর 
পৃথ্ীীসিংহ | গদাঁধর 
€ ১৭৬৯ হইতে.১৭৭৮ ) লছ্মীধর 
প্রতাপসিংহ সী 
(১৭৭৮ হইতে :১৮০৩ ) না 
পাট্টার তালিকা । 
১৭০০-_সস্তোষরাম চক্রবর্তী ( শাস্তীন্্র ) সাহন-কোটিরা ও লাচড়ী প্রাপ্ত হন। 
(সময়_ জয়সিংহ )। 


১৪১৫-_বিগ্ভাধর উত্তরাধিকারী হন। (পাঁরসী মোহর জয়সিংহ) . 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা ৷ শা 


১৭৪৫-__সুরলীধর প্রভৃতি ভ্রাতিত্রয়কে বিজাপুর দেওয়া হয় (হিন্দীমোহর ঈশ্বরীসিংহজী ) 
১৭৫২--ওঁ পাট্রা পাকা করা হয় / (হিন্দীমোহর মাধবসিংহ ) 
১৭৬২__গঙ্গাধরের কোন তঙ্খা বাকী ছিল--দিবান নন্দলাল-কানাইরাম জয়পুরের 
নাজিমের উপর হুকুম দিতেছেন, তুমি ও তথা! দিতে ঝগড়া! করিও না। 
( হিন্দীমোহর মাধবসিংহ ) 
TH থাদনার অধীন ছিল না) অয়পুর-নিজামতের নাজিমের 
হস্তে স্তত্ত ছিল। ] 
১৭৭৩-__মুরলীধরের ফরাসখানা দেশের€ তঙ্ঘা দিয়া যাও। (হিন্দীমোহর পৃর্থীসিংহ) 
১৭৭৯-_লছ্মীধর-_মুরলীধরের স্থানে ফরাসখান! দেশ প্রাপ্ত হইলেন । 
( হিন্দীমোহর প্রতাপপিংহ ) 
১৭৮*-_দেওয়ান সিংঘজী দেওয়ান রাঁমগোপালকে লিখিতেছেন, লছমীধরকে ৬০০ টাক! 
দেওয়া হয়। ( হিন্দীমোহর প্রতাপসিংহ ) 
১৭৮৬-_বিজাপুর ভোগ করিতে দাও। এ ওর। 
১৭৮৭-_-গজীধর-_সামরের (শস্তরের ) নাজিম এ এী।' 
টড্‌ সাহেব এক স্থানে বিদ্যাধরকে জৈনধর্ম্মাবলধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এটী 
তাহার ভ্রম। বিদ্যাধর যে হিনুধর্মেইশ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন, তাঁহার কন্যা মায়াদেবীর পুনঃপুনঃ শিব- 
মন্দিরস্থাপনেই তাহা প্রমাণিত হয় | বোধ হয় তিনি, মাংসত্যাগী ছিলেন অথবা টড়ের সংবাদদাতা 
কোন জৈন, জৈনধর্শের প্রভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট বিদ্যাধরকে জৈন বলিয়৷ পরিচয় 
দিয়াছিলেন। জয়সিংহ মহারাজের সময়ে বিদ্যাধরের স্তায়োপার্জিত শ্রশ্বধ্য কম ছিল না। 
জয়পুরে-_“বিশ্বেশ্বরকী চৌকুড়ী” নামক মহল্লায় তাহার কয়েকখানি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা 
ছিল। পুরাতন অন্বর সহরে তাহার অট্টালিকা ও. ঘাটনামক পর্কতসান্থতে তাহার বৃহৎ 
উদ্ভান ছিল। এ সমস্তই এখন পরহস্তগত হইয়াছে। এখনও একটা রাস্তা “দেওয়ান 
বিদ্যাধরজীকী গলি" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে । এ রাস্তার পশ্চিমদিকেই তাঁহার বাটী 


ছিল। মহাত্মা টড বিদ্যাধর সম্বন্ধে যেরূপ সুখ্যাতির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার 


সুবিখ্যাত ইতিহাস হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 

“But the envoy had a friend in the famous Vidyadhar the chief civil 
10110769707 the state, through whose means he obtaiued permission to make 
a ‘verbal report standing’ 

Vidyadhar was a Brahmin of Bengal, a scholar and man of Science. 
The plan of the modern city of Amber named Jeypur, was his; a city as 





+ দশ Department. 
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regular a8 10150096906, He was also the joint-compiler of the ‘celebrated 
geneological tables which appear in the first volume of this work.” 
Tod’s Rujnsthan, Vol. II p. 105. 


অর্থাৎ জয়পুর রাজের প্রধান অসামরিক সচিব বিখ্যাত বিস্তাধর এ বিকানীর-দূতের বন্ধু 
ছিলেন। তাহারই সাহায্যে উক্ত দূত খাড়া খাড়া মৌখিক নিবেদন করিবার অনুমতি পাইয়া- 
ছিলেন। বিদ্যার একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অন্বররাজ্যের বর্তমান 
রাজধানী জয়পুর নগরের পত্তন তাহারই । নগরটা ভূ'মষ্যাড নগরের ম্ভায় পারিপাট্রের সহিত 
নির্মিত। এই পুস্তকের প্রথমভাগে সংযোজিত বৃহৎ বংশীবলীর তালিক! প্রণয়নবিষয়ে তিনি 
রাজার একজন সহযোগী সঙ্কলয়িতা। 


না 


“Jaipur is the only city in India built upon a regular plan with streets 
bisecting each other at right angles. The merit of the design and execu- 
tion is assigned to Vidyadbar, a native of Bengal, one of the most emineut 
coadjntors of the prince iu all his scientific persuits both astronomical 
and historical.” (page 344) 


অর্থাৎ ভারতবর্মের মধ্যে একমাত্র জয়পুর নগরই সুশৃষ্খলার সহিত নির্দিত। ইহার পথগুলি 
পরম্পর সমদূরে লন্বভাবে সম্পাতপ্রাধ। পত্তন ও নির্ম্মাণবিষয়ে গুণপন! বিদ্যাধরে সংস্ন্ত। 
বিস্তাধর একজন বাঙ্গালী এবং রাজার বৈজ্ঞানিক, জ্যোভিষিক ও ওঁতিহাসিক সমস্ত কার্য্যেই 
প্রধান নহকারী। ৷ 

I 

“Vidyadhar one of his chief coadjutors in his astronomical persnits, 
and whose genius planned the city of Jeypur wns a Jain.® Tod. page 854. 

অর্থাৎ--যিনি মহ!রাজরের জ্যোতিষিক কার্য্যকলাপের একজন প্রধান সহকারী ও যাহার 
প্রতিভা হইতেই জয়পুরনগর রচনা প্রস্থত, সেই বিদ্যাধর একজন জৈন ছিলেন। 
আমরা পূর্বেই দেখাইয়াচ্ছি যে টডের এই উত্তিটী ভিত্তিহীন। 

রাজকীয় ইঞ্িনীযার হানা গ্যারেট সাহেব স্বপ্রণীত “জয়পুরের জ্যোতিষিক যালয়” নামক 
পুস্তিকাতে বিদ্যাধর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়্াছেন, ভাহাও নিয়ে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম-- 

“Vidyadhar, a Bepgali, was another of his Coadjutors, and he appears 
to bave been of the {greatest help to the Maharoja in both his Astiono- 
mical and bistorical rqsearches.” 

বিস্বাধরের নিজেব ও আহার বংশীষগণের স্থাপিত দেবালয়াদি অনেকগুলি ছিল। তাহার 
কন্তা মায়াদেবীর স্থাপিত নি্ব্্পলিখিত মন্দির কয়টী প্রসিদ্ধ। 

১। আমের মহাদেব (আমের. অন্বর ) 


১১২ সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 


২। তারকেশ্বরের মহাদেব । (জয়পুর )৩। বকানকে কুয়েকা মহাদেব । (জয়পুর ) 

বিদ্যাধবের নাঙ্গীয় একখানি পাষ্টা পাওয়া গিয়াছে । সেখানি এইরূপ 
(সহি) মহারাজ সবাই জয়সিংহ ইবন্‌ মহারাজা বিষণসিংহ। 

সিধি শ্রীমহারাজ অধিরাজ মহারাজ শ্রীসবাই জয়সিংহজী দেববচনাৎ কমেটী পরগণী। 
আমের কা দিশেষু প্রসাদ্বঞ্চ অপরঞ্ণ বাবৎ পুণ্য উদ্দক_ধর্তী বিঘা €১ গাও সাহনকোটরা 
তন্না রামগঞ্জ পরগণ! আমের কী-বিদ্যাধর সস্তোষরাম কা ব্রাহ্মণ চক্রবর্তীনে মিতি ফাস্তুন 
সুদ পুণ্য সম্বৎ ১৭৭৪ চন্দপর বন্গু ও তিসমে সন্কল্পকর দিইসে তিসে! থাকে ফরমায়োছা!। 

বেষাখ বুদি ১০ সম্বং ১৭৭৬-_বৈরিশীল কিশোক্সৰাস ও সাহাতাবাটাদ দিবান ও নেহালটাদ 
শয়াকানবিস্‌ অত্র পুণ্য উদক ।” 

ঈশ্ববীসিংহের সমষে তাঁহার প্রদত্ত একখানি পাট্টার ভণিতা এইরূপ 

“উদক গাও, বিজাপুর বাস * জামরোলী, মুরলীধর, গল্গাধর, গঞ্জাধর বিদ্যাধর কা বেটা 
ব্রাহ্মণ ধাল্গালীনে মিতি কার্তিক সুদি পুনো সম্বৎ ১৮০২ ।* 

ঠিক এই পাট্টাখানি মাধোসিংহের সময়ে পাকা করিয়া লওয়া হয় ১৮০৮ । 

বিদ্যাধর শাগডলাগোরীয় ছিলেন । রাজ! জয়সিংহের ৪৪ বৎসরব্যাপী রাজ্যকালে দ্বাদশজন 
ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব করেন মন্ত্রিগণের নামের মধ্যে কিষণরাম ও বিদ্যাধরের নাম গ্রধিত আছে। 
এই কিষণরাম যৰি বিদ্যাধরের মাতুল হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণ 
প্রথম হইতেই উচ্চতর কাজকম্্ নিযুক্ত হইতেছিলেন। মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত একথানি 
বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্ত তাহ! হইতে মানসিংহের 
প্রতাপাপ্িত্য-বিঞ্লয় ও শিলাদেবীর আনয়ন ব্যাপারী অমুবাদ করিয়া! দিলাম । ইহাতে 
'দেখিবেন যে মানসিংহ বিলাদেবীকে প্রতাপাদিত্যের নিরুট হইতে পান'নাই, কেদার কায়ত 
নামক রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মাননিংহ শেষোক্ত রাজার কন্তাঁর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। আবার প্র বংশাবলীর এক্ষস্থানে উল্লেখ আছে যে সম্বং ৯৬৭১ সালে (০১৬১৪ 
খৃষ্টাব্দে ) আষাঢ় শুক্লা দশমীতে মানসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার সহিত বিশজন মহিষী সতী 
হইয়াছিদ্দেন ; তাহাদের মধ্যে একজ্দন “মহলরাজকী বেটী রাণী শনী পরাভাবতী ৷* তবে 
কি আমবা বুঝিব মানসিংহের ছুইটী বাঙ্গালী রাণী ছিলেন, কেদা|রকায়তকী বেটা ও মহল- 
রাজকী বেটী? 

*মীনসিংহ জাহাজে বসিয়! সমুদ্র পার হইলেন। পরে ওখান হৰইতে যাটক্রোশ পথ অতি- 
ভ্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র গেলেন এবং রাজ পরতাপদীপের সহিত ঝাঁগড়া করিলেন ও জয়প্রীপ্ত 
হইলেন এবং পরতাপদ্বীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইবেন । তাহাতে মানসিংহের ' 
পুত্র ছুজ্জনসিংহ মারা পড়েন। জগৎসিংহ আহত হয়েন। র রাজা পরতাপদীপের 

* বাস শব্দের অর্থ নুতন আবাদ ; ইবন্‌ ( আরবী ১. পুত্র অর্থাৎ জবসিংহ ঝিূঁষণসিংহের পুত্র ছিলেন। পাল্টা 
স্ুলিতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, ঝাঁড়দাই ( জয়পুরী ) এই পণচটা ভাবায় আপুর মিশ্রণ পাওয়া বাইতেছে! 
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এঁতিহানিক সমস্ত! 
[>] 
কনোঁজে আয়ুধ-রজিবংশ । 

কনোজের গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, কনোজের পরিচয় দিয়া বঙ্গবাসী উচ্চশ্রেনী 
আজও ম্পর্থী কবিয়া থাকেন, বলিতে কি আমাদের পূর্বপুরুষ কনোঞ্জ হইতে এ দেশে 
শুতাগমন কবেন বলিযা আন্রও আমবা আঁপনাদ্বিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকি। এই সকল 
কারণে কনোজের পুবাতত্ব--কনে।জেব রাজকাহিনী আমাদের অবশ্যজ্ঞাতব্য ৪ অবশ্ঠপাঠ্য 
সনে করি। বিশেষতঃ যে সময গৌড়রাজসভাঁষ তেজঃপুঞ্জ সায়িক ব্রাহ্মণের পদাপণে গৌড়দেশ 
উদ্ভাসিত হইযাছিল, সেই গৌড়াবিপ আদিশূরের সমসামধিক কনোজ্র-রাজকাঁহিনী ও কনোজের 
আত্যন্তরিক অবস্থা অবগত হইতে কে না আগ্রহ প্রকাশ কবিবেন ? 

বলিতে কি আদিশুরের সমসানয়িক কান্তকুজের এ্তিছাসিক সমস্তা এখনও সাধারণের অজ্ঞাত 
বহিয়াছে। সেই অবশ্ঠজ্ঞ(তব্য সমস্তা পৃবণ করিবার অভিপ্রায়েই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা ॥ 

বছরিন হইল, সআনরা দেখাইয়াছি যে গৌড়াধিপ আদিশূর ৬৫৪ শকে বা! ৭৩২ খৃষ্টাঝে 
সাঁয়িক ব্রাহ্মণ আনরনেব জন্য আয়োজন কবেন এবং কনোজ হইতে সমুপাগত সাপ্নিক ব্রাঙ্মণগণ 
৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃ্টান্দের মধ্যে কোন সময়ে গৌড়বাজসভা আলোকিত করিয়াছিলেন ।» 
এখন কথা হইতেছে বে, কাশী, কাঁঞ্চী, প্রভৃতি বৈদিক স্থান থাকিতে শাদিশূর কনোজ্ হইতেই 
বা কেন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন ? অগ্রে কাশী ও মিথিলা থাকিতে কনোঁজ হইতে বৈদিক 
্রাঙ্মণ আনীত হইলেন, ভাহাবই বা কারণ কি? 

বে সমবের কথা লিখিভেছি, সে সমযে বাস্তবিক কান্ঠকুজ বেদচচ্চার কেন্দ্র বলিয়া 
পবিগণিত হয়াছিল। এই কান্তকুজ্ হইতেই তংকালে বৈদিক ধর্শোর পুনরত্যুদষ হইতেছিল। 

কহলণের রাজতরঙ্গিণী ও রাজশেপবের প্রবন্ধকোষ হইতে জানিতে পারি, খৃষ্টীয় ৮ম শতান্দীর 
মধ্যভাগে যখোবর্খ। নামে একজন পবাক্রান্ত নৃপতি কনোজরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
এই বশ্োবর্মার সভাষ মহাকবি হুবভূতি ও কবি বাকৃপতভি বিগ্ঠমান ছিলেন । সু প্রসিদ্ধ প্রত্ব- 
তত্ববিদ্‌ বামরুষ্ঃ গোপাল ভাগারকবেব মতে, কনোজাধিপ বশোবর্ধার রাজ্যশাসনের প্রথমাংশে 
ভবডতি ও শেহাংশে বাকৃপতি বাজকবিব আসন লাভ কবিরাছিলেন।। কাশ্মীর তিহাসিক 
কহলণ কিন্ত উভয় কবিক্ষেই এক সমযের লোক বলিবাই বর্ণনা করিয়াছেন । এই লন্বছ্ছে 
বাজতবপ্দিণীব উক্তি এই 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহান ব্রাহ্মণকাঁও ১ম! অংশ ১৭২ পৃঃ । 
t+ Bhandarkat's Report on the search of Sanskrit Mss, 1887, Pp. Is, 


ই সপ শীশী পপ পদ 





55৬ সাহিত্য পরিষহু-পত্রিকা 1 চর সংখ্য 


“কবিবাক্পতিরাভভ্রীভবভূতদিসিবিভই। 
জিতো যযৌ ষশোবন্থা তদৃগুণস্তুতিবন্দিতাম্‌ 0” 91১৪৪ 

অর্থাং কবি বাকৃপতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি ছারা সেকিত বিজিত রাজ! বোবা (বিজরীঃ 
কাশ্মারপতি ) ললিতাদিত্যের গুণ. ও স্ততিগানা করিবার জন্তই যেন: বন্দিত স্থানে গমন করিলেন ॥ 
এতদ্বার৷ স্পষ্টই জান! যাইতেছে বে কনোজাধিপতি বশোবর্্মী ললিতাদিত্যের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়া ঠাহাব প্রিষকরি বাকৃপতি ও তবভুতি সহ কাশ্দীরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কহলণের মতানুপাবে ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খুব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সময়ের 
মব্যে কোন সরে কনোন্রাজের পরাজয় ঘটে ॥ এদিকে রাটীয় ও বারেন্দর কুলশান্ত্র হইত 
আমরা জানিতে পারিয়াছি রে, ৬৫৪ শকে (৭:২ খুষ্টাক্ষে) গৌড়রাজসসভ।ব সাগ্রিক ব্রাহ্মণ৷ 
আনরনের উদ্চেগ চলিতেছিল। 

রাজকবি বাকৃপতি তাহার উতসাহদাত। কনোজরাজ বশোবর্ম্মদেবের কীর্তি ঘোষণা কবিবার 
উদ্দেশ্যেই “গউড়বহো” বাঁ “গৌড়ব্ধ” নামক প্রাকৃক্ত কাব্য রচনা করেন। এই গৌড়বধ 
হইতেই আমরা জানিতে পারি বে, কনোজপতি মহারাজ যশোবর্ম্মা একজন, পবাক্রান্ত দিগ্বিরী 
নরপতি ছিলেন। গৌড়বর্ধকার্যে কান্তকুজজপত্ডি বশোবন্দের গৌড়বিদয়যাজ। পাঠ করিলো 
'আম[দের মহাকবি কালিনাসের রঘুবংশে অঞ্জরাজেব দিপ্থিজয়বারা মনে পড়ে। তাঁহার বিপুল 
বাহিনীর পদভরে খোঁপনদের উপত্যকাঁভূমি প্রকম্পিত, তাহার বীরত্বপ্রভারে মগধার্িপতি পরা- 
জিত, গৌড়ীয় সামস্ত-নুপ।লবর্গ পশ্চাদ্পদ ও গৌঁড়ীবসেনার শোণিতে বণক্ষেত্র রক্তপ্লীবিত, এবং 
€গীড়র/জ ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। কনোজপত্তি,মলবপর্ধতসপ্লিহিত দাক্গণাত্যপতিকে বিজিত 
শু সমুদ্রতীর ভেদ করিযা পারসিক জাতিকে পরাস্ত করিরাছিলেন ॥ এইবপে জ্যদৃপ্ত মহারাজ 
ষশোবন্মা নর্দ্দাতীরে আসিয়া কার্তবীর্যের কীত্তিদর্শন ও তীর্ধবাস করিরা সকদেশ দিষা শকটে 
(খানেশ্বরে ) আগমন করেন, এখানে জনমেজবের সর্পনত্র ও কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রণভূমি দর্শন 
করিঘা বাস্তবিক সেই মহাবীরের হৃদয বীররসে আপ্লুত হইঘাছিল। তিনি' অযোব্যানগরীতে 
শুকদিনে একটা স্থবপ্রাসাদ নির্বাণ কবাইয়া অপূর্ব কীর্তি স্থাপন করিযাছিলেন।. এমন কি 
কবি ঝাকৃপতি উজ্জ্বল ভাবায় লিখিরা গিষাছেন যে, গোঁড়-বিঞ্তর পর, তিনি যে সকল কৃপ- 
সাধুধাময়ী মাগব-রাজকুলললনাকে বন্দিকূপে আনিয়ছিলেন, ক্রীতদাসীর সায় (সই নকল 
ঝাজকুলবধূু কনোজরাল্জ-দক্পবারে সর্বসমক্ষে বণেবদ্ীর|জের বাজ ইস শিত বর বপুত্ত চামক। 
ব্যজন করিরাছিঙ্গ। 

পুর্ব্বেই বঙগিরাদ্ধি, মহাকবি তব্ভূতি যশোবর্্মরাঞ্জের নতাকবি ছিলেন৷। তাতার বীরচরিভ 
ও উত্তবচরিতে বৈদিক মার্গ প্রবর্তনের চির অতি সুম্প্ চিজিত হইয়াছে । লবকুলশের জাত- 
বর্ম, চূড়করণ, উপনয়ন ও বেদাবারন ; রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোঁদানমঙ্গল ও বিবাহাকি 
সংস্কার » ভাগুয়নাদির ব্রহ্মচ্য্য, অতিথিসৎকার ও তাহার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি পাঠ করিলে 
থরে পদেই মেন সেই প্রাচীন বৈরিক সমাজের চিত্র সনে আসিয়া, পড়ে। ভবভূতি বেদ, 
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উপনিষদ. ধর্ম্মশান্্র, রামারণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির মত উচ্ৃত করিদ্। বৈদিক পনাঙজেন 
আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌন্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণ 
যাহাতে বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করেন, ভবভূতির দৃশ্তকাব্যগুলিতে সেই গৃঢ় 
উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত রহিয়াছে । 

ভবভৃতির দৃষ্ঠকব্য পাঠ করিলে ও তাঁহাব আশ্রয়দাতা মহারাজ যশোবন্মার চরিত্র আলো- 
চন! করিলে সহজেই মনে হইবে যে, কনোজ-রাজমভ] হইতেই উত্তব-ভারতে বেদমার্গ-প্রবর্তনের 
চেষ্টা চলিতেছিশ। মহারাজ বশোবর্শা ছুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিক ধর্স্মস্থাপনার্থ বিশেষ বত্ববান্‌ 
হইয়াছিলেন, সেই জন্তই তিনি কবিবর বাকৃপতির গৌড়বধকাব্যে হরির অন্ততর অবতার 
পকমলাযুধ” নামে পরিকীত্িত হইয়াছেন । বলিতে কি, কনোজাধিপ কমলামুধ উত্তর ভারতীয় 
হিন্দুসমাজে বে সনাতন বৈদিক ভাব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গৌড়বাসীকে তাহার অমৃতমর 
ফলভোগ করাইবার জন্যই মহারাজ আদিশুর কনোজ-রাজদভা হইতে সাঁয়িক ব্রাহ্মণ আঁনাইবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অধিক সম্ভব, ৬৫৪ শকে আদিশৃর অভিষিক্ত হন। তখন 
হইতেই কনোদের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। তাই বারেন্্র ও রাঢ়ীর ত্রাঙ্গণদ্দিগের কোন 
কোন কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণাগমনের কথা লিখিত হইবাছে। কিন্ত 
তখনও আদিশুর গৌড়ের একাবীশ্বর হইতে পারেন নাই, তখনও গোড়ে সম্পুর্ণ হিন্দু আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ১--তখনও বৌদ্ধ প্রভাব,_বৌদ্ধাচার ও তাস্ত্রিকতাব গোৌড়ভূমি সমাচ্ছ়, 
তাই সহজেই আচার্রষ্ট হইবাব আশঙ্কায় কান্তকুজবাসী নিষ্ঠাবান্‌ সাগ্রিক ব্রাহ্মণগণ প্রথমে 
গৌড়ে আসিতে সন্মত হন নাই। শুভক্ষণে, বপোবর্বিজ্েতা ভারতবিয়ী ললিতাদিত্যের 
পৌত্র কায়স্থবীব জয়াদিত্য পৌগু, বর্ধনে আগমন করিলেন, শুভক্ষণে কাশ্মীর ও গৌড় সন্বনথা- 
সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। কাম্মীরপতি জরাদিত্য পঞ্চগৌড়েব নৃপালবর্গকে পরাজিত কবির। তাহার 
শ্বশুব “আদিশূর” উপাধিধারী রাজা জয়স্তকে সকলের অধীশ্বর কবিয়াছিলেন এবং তাহারই 
প্রভাবে কনোজপতি পরান্দিত ও আদিশুবের আমন্ত্রণে গৌড়দেশে বৈদিক বর্মন প্রচারের জন্তু 
সাগ্রিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

উক্ত কনোজপতি কমলাধুধ-যশোবন্মা পূর্বে গৌড়জয় করিয়া এদেশে মহাবীর বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, দেই জন্য এ দেশীয় কুলগ্রন্থসসূহে তিনি প্বীবপিংহ” নামে আখ্যাত হইয়াছেন! 
এই কমলাযুধ হইতেই কনোজে ‘আয়ুব’ উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। যতদিন কমলাধুণ- 
বপোবন্মী জীবিত ছিলেন, ততদিন কান্তকুন্জে পৃথুর রাজ্য চলিয়াছিল ;-_বিপদে সম্পদে হিন্দুকুল- 
তিলক কনোজপতি একদিনের অন্ত স্বীয় উদ্দেশ্য বিস্বৃত হন নাই । কত বৈদেশিক আক্রমণে 
তিনি উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, কতবার কাশ্মীরসৈম্ত কান্তকুক্সের যথাসৰ্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্ভত 
হইয়াছে, তথাপি তিনি কনোজের সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুধর্ম উদ্ধারের জন্তু যে যত্র ও অধ্যবাঁয় 
দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আজও কান্তকুজ্স বঙ্গবাসীর চক্ষে সাঁগ্িক বিপ্রের লীলা- 
ভূমি ও বুদ্ধিজীবী কায়স্থগণের আদি জন্মভূমি বলিয়া মহাপুণ্যক্ষে রূপে সমাদৃত হইয়! থাকে । 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা | [২য় সংখ্যা 


বেদমার্গ নখত কমলাযুধ যশোব্ম্মা ৭৫5 খুষ্টান্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন ও তৎপুর 
আমরাজ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । বঞ্চভট্রি-হ্ছরি চৰিত, প্রবন্ধকোষ, প্রভাবকচরিত, 
প্টানলী, তীর্ঘকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে বশোবর্শপুত্র কনোজপতি আমবাজের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। গ্রাভাবক- 
চবিতে পিখিত মাছে | 

“পাটলিপুরে শূবপাল (বপ্পভটি ) জন্ম পরিগ্রহ কবেন। ৮০৭ সংবতে ( ৭৫১ খৃষ্টাব্দে ) 
তাহাব দীক্ষা হব। এ সমযে কাণ্কৃঞ্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব কৰিতে ছলেন। যশোবর্ম্মার মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র আমরাজ কান্তকুজের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন ; তাহাব সহিত গৌডাধিপ ধর্ম্মের 
ঘোব শত্ৰুতা চলিরাছিল। প্রথমে শূবপাল আমবাব্রেব সভাষ ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন 
কাবণে বিবপ্ত' হইয়া লক্ম্ণাবতী নগবে চলিয়া আসেন, তৎকালে কবি বাকৃপতি ধৰ্ম্মরাঙ্দেব 
প্রধান সভাপণ্ডিত বলিনা গণ্য ঢিলেন। বাকৃপতির বত্ধে শূরপাল গোড়রাজ্রসভায় সনশ্মানে 
রাজগুকরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। কনোজপতি আমবাজ শুবপালেব বিচ্ছেদে 
কিছুদিন মনে মনে অপান্তিভোগ করিযাছিলেন। তিনি কৌশল করিয়া তাঁহাকে পূনরায় 
আপনার সভায় আনাইলেন ॥ তাহাতে গৌড়পতি ধর্ম্ম অতিশয় ঢুঃখিত হইলেন । অল্প দিন 
পবেই তিনি আমবাজকে বলিয়া পাঠ।ইলেন যে, আমরা চিরদিন উভবে উভয়ের শত্রু, বুথ! 
আর পস্তরধুদ্ধ না করিয়া আন্ন আমরা শাস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হই । আমার রাজ্যে বদ্ধনকুঞ্জর নামে 
৷ একজন (বীন্গপণ্ডিত আসিয়ছেন, আপনার যে কোন সভাপণ্ডিত মানিয়া তাহাব সহিত শান্ত- 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন | এই সংগ্রামে ধাহীর পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনি বিনা আপ- 
ত্তিতে নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন 1 কনোঞ্জপতি শৃবপালকে পাঠাইবা দিলেন ; 
জৈনাচার্ধা শূরপাল আমরাজের পক্ষ হ্ইয়া বিচারযুদ্ধে অগ্রপব হইলেন। বদ্ধনকুঞ্জব গুাটকা- 
সিদ্ধ ছিলেন। তাহার অপুর্ব গুটিকাপ্রভাবে কেহই তাহাব সহিত তর্কযুন্ধে জনী হইতে 
পারিতেন না । তহার সেই কৌশল কবি বাঁকৃপতি ভিন্ন আর কাহারও জানা ছিল না। 
বুদ্ধিমান্‌ শূবপাল গৌড়রাক্ধানীতে উপস্থিত হইবা তাহার বহুদিনের পরিচিত কবি বাকৃপতিব 
শরণাপন্ন হইলেন এবং যাহাতে তাহার মানসন্ত্রন বক্ষ! হয়, তজ্জন্ত অন্গবোধ কবিলেন। বাকৃপতি 
শ্বঘালের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না । তিনি গোপনে বর্ধনকুঞ্জবেব কৌখলটী বলির! 
দিলেন । গৌডরাজসভায় উভয় শাস্বীর সন্মুখীন হইলেন বিচাবে পূর্বেই শৃবপাল কৌশল 
করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দীৰ গুটকাটা সরাইয়া ফেলিলেন | স্থৃতরাং বর্ধনকুপ্জবেব কেখলজাল ' 
ছিন্ন হইল । বর্দ্ধনকুঞ্জবের পরাজয়েব সহি হ গৌড়পতি আপনাব বিশাল বাজ্যসম্পদ্‌ আমরাছের 
করে সমর্পন কবিতে বাধ্য হইলেন । কিন্ত কান্তকুন্সপতি নিজ গুক শুবপালের আবেশে গৌড় 
রাজ্য প্রতাপণ করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত বদ্ধুত্হ্ত্রে আবদ্ধ হইলেন। ৮৯০ বিক্রম সংবন্ে 
(৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ) মগধতীর্ধে আমরা দেহত্যাগ করেন ।” 

জৈনগ্রহ প্রভাবকচরিতে কনোজরাজের সহিত গোড়রাজের শান্ত্রসংগ্রম প্রসঙ্গ জৈনাচাব্য 
বগ্ভ্ট শৃবপালের গৌরব-ঘোষণার্থ রচিত, হইলেও এবং গুটকাপ্রঙাবের কথা অনেকটা 


গন ১৩-১] ' এঁতিহাসিক সমস্যা | . ১১৯ 


গম বলিয়। স্বীকার করিলেও পূর্ক্মবর্ণিত জৈনগ্রস্থসমূহ হইতে কনোন্রপতি আমরা ও গোড়পতি 
ধৰ্ম্ম উভবে যে সম্পাম্মধিক ছিলেন, তাহার বি্লিক্ষপ প্রমাণ পাওয়া বাইহেছে | বে কবি 
ধাক্পতি বৈদিক মাৰ্গ প্রবর্তক যণোব্ষ্মার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহাকেই আবার আমরা 
গৌড়পতি ধর্মের সভাষ উপস্থিত দেখি। 
বঙ্গের বারেন্দ্র ও রাঢ্রীয় বরাহ্মণগণ্ের কুলগ্র্থ হইতে আগরা জানিতে পারিয়াছি ধে গৌড়া- 
ধিপ শার্দিশৃবের পরই পালবংশের অন্দর ঘটে। রাদরীয় কুলাচার্ধা হয়িমিশ্রের কারিকায় 
প্প্ই লিখিত হইয়াছে যে, রাদ্দা আদিশূরের বংশীযেরা বেশী দিন গৌড়ুরাজ্য ভোগ করিতে 
পারেম মাই। অনভিপরেই বৌদ্ধপর্থীজরাণী দেবপালের আধিপতা বিস্তৃত হইয়াছিল ।& 
ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ধর্ম্মপালই গৌঁড়ের প।লবংশীয় প্রথম নৃপতি। ইনিই 
জৈমগরন্থ সমূহে গৌড়াবিপ প্ৰস্থ" নামে হখ্যাত হইয়াছেন। 
এখন আমবা জামিতে পারিতেছি যে, কনেজপতি কমলাযুধ যশোবধা! ও গৌড়পত্তি 
আদিশৃর উপাধিধারী জযস্তের সময় যেমন কান্থকুজ ও গোঁড়দেশে বৈদিকধর্শের পুন্রত্যুদয় 
টিয়ান্ধিগ, আবার পরবর্তী কনোজপতি আমরাঞ্জের সময সেইরূপ কাষ্ঠকুর্জে জৈনবর্ম্মাত্যুদর 
এবং গৌড়পতি ধর্ম্মপালের সমা গোৌড়তৃূমে বোন্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। খালিনপুর হইতে 
প্রাপ্ত ধৰ্ম্মপালের তাম্ণাসনেও বর্ণিত হইয়াছে 
“ভেোটদিস হস্ত; সমুৱৈঃ কুরুযহ্ববনা বস্তিগন্ধার কীটৈ- 
ডূর্টিপব্যালোলমৌলি প্রণতিপরিণতৈঃ মাধুসংগী্ধযমাণঃ। 
হষ্যংপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধ তফনক ময় স্বাভিষেকোদকুস্তো- 
দও্তঃ শ্রীকান্তকুবন্ললিত চলিতভ্ৰলতালক্্ম যেন ॥” 
তোর্জ, সংস্তা, মঞ্জু, কুক, যদু, যবন, অবস্তী, গাঁন্ধার, কীর ( কাশ্মীর ) প্রীতি দেশীয় 
ভূপতিগণ অবনত মস্তকে প্রণতিপূর্কাক যাহার সাধুবাদ কীর্ভন করেন, তিনি ( নেই গোড়পত্তি 
ধর্মপাল) বে কান্তকুক্সে অভিষিক্ত হইবার অন্ত সহর্ষে পাঞ্চালবৃদ্ধোদত, স্থমনোহব জলতাচিহ্ছিত 
অভিষেকবারিপুর্ণ কনকময় কুম্ভত প্রস্তত করিয়াছিলেন, তাহা কনোজপতিকেই প্রদান 
করিলেন। 
উদ্ধত তাত্রণশাসমোক্তি হইতে আানিতেছি যে, রাজা ধৰ্মপাল কনোজপতিকে খ্ররাজো 
অভিবেক্ত করিয়াছিলেন।  ধর্মপালের আতৃ প্রপৌত্র নারায়ণপালের তাত্রশাশনের মতে, 
ধর্পাল ইন্ছ্রাজকে পরায় করিয়া টক্রাযুধকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন । উত্ত 
ইন্দ্রাজ্ কে ? এই ইন্দুরাজের কাল ও পরিচয় সন্ধে মৃতভেদ লক্ষিত হয? 
পুণ্ার ভি, আর, ভাগ্ারকর অল্পদিন হইল, বাষ্্রকুটপতি ৪র্থ গোবিন্দের তাত্রশাসন আলে, 
চন! উপলক্ষে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাষ্্রকূটপতি ওয় ইন্দ্রই উক্ত ইন্দ্রাঙ্র। তিনি 
ধৰ্মপাল ও ৪র্থ গোবিন্দের ভার্রশীমনের উপব নির্ভর করিয়া গিক্কাস্ত করিযাছেন যে 





* বিশ্বকোষ ৪ৰ্থ ভাগ “কুলীন” শব্দ ষ্টব্য । 





১২০ .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! । [ত্য সংখ্যা 


“The TudrarAja, therefore mentioned in the Bhagalpur nod Khalimour 
grants must be 1dentical with the Réstrakutae prince Indra IIL, and the 
king of Kanykuhji, whom he vanguished, is doubtless Kshitipala or 
Mahipdla, But the houour of placing Kshitipala on his throne fs claimed 
for the Chaudella prince Harshadeva by Khajutaho inscription above 
alluded to, and for Dharmapala by the Bhagulvur and Khalimpur ohar- 
ters. And whut in all likelihood must have come to pass is that both 
13074100650 and Dharmapaln placed Kshitipala on his thione. 

[1৩79 remains another conclusion yet to be deduced from the Bhagnl- 
pur graut. The King of Mabodava or Kauykubja, whom 1000107814 ousted, 
Is mentioned herein as Chakrdyudhd aud we have just show that this 
king uf Mahodayn was Kahitiuala, therefore, appears to lave borne the 
epithet Chakidyuldha,” 

অর্থাৎ 'ভাগলপুর ও খালিমপুরের তা্রণাসনে বে ইন্সরাজ উক্ত হইয়াছেন, তাহাকে 
অবশ্যই রাষ্টরকূটরা্র ৩ম ইন্দ্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। আয় নে কাগ্ঠবু'জপতিকে তিনি 
উতৎসাদিত করিয়াছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষিত্তিপাল বা মহীপাল । কিন্তু খাজুবাছর শিলা- 
লিপি জনুনাবে ক্ষিতিপালকে সিংহাসনে-স্থ(পনরূপ-গৌরনভাগী চন্দেলরাঞ্জ হর্ষদেব,--আবার 
তাগলপুব ও খালিমপুর শাদন অনুসারে ধর্্মপালই হইতেছেন। যাহা হউক অধিক শন্তব থে 
হর্যদেৰ শু ধর্মুপাল উদ্ভয়েই ক্ষিতিপ|লকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাগগপুর-শাসন 
হইতে আর একটী সিন্ধাস্ত পির হইতে পারে। খৌ শানে মহোদয বা কান্তকুজবজি, বাহাকে 
ইন্সবাজ সিংহাসনচুত কবিয়াছিলেন, ‘তিনি চক্রাযুধ” নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মহোদয়- 
রাই যে ক্ষিতিপাল'বা মহীপাল তাহাও দেখান হইয়াছে । অতএব এখন মনে হইতেছে বে 
ক্ষেতিপালই চক্রাযুধ উপাধি ব্যবহার করিতেন ॥ 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি লারও লিখিয়াছেন ষে,_- 

“wo other points of some importance deserve to be noticed. The first 
is with regard to vhe dute of Diiatmepala, who has been placed conjecs 
turally by Cunningham und Prof. Kielhorn in the middle of the 9h 
century. But we have seen that Dhaimap&ln was a contemporary of 
. the Rashtrakuta prince Iudra IIL for whom the RaAstrakuta records 
furnish the dutes 815 snd 917 A. D. We thus have positive evi- 
160০9 that in the earliar pait of the 10th Century, i.e at least half u 


ceutury later thun he hans hitherto been pluced, Next, the Mungit 
‘plates of Devap&ladeva, tell us that Dharinapdia married Ransadevi 








টে . 
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daughter of the Rastraknta prinee Sri Paravala. Prof Kicelhorn, who re- 
edited the inscription, corrects Sri Paravala into Sri Vallabha." + 

“এখানে দুইটা বিষয় উল্লেখযোগ্য । ১ম-_ধর্শপাঁলের কালনির্ণয সম্বদ্ধে। কনিংহাম্‌ ও 
অধ্যাপক কিল্হোর্ণ আন্দাজী খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর আন্ত বা মধ্যভাগ স্থির করিয়াছেন। 
কিন্ত আমরা দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকুটপতি ওয় ইন্দ্রের সমসাময়িক | রাষ্টরকূট-শামনসমূহ 
হইতে উক্ত রাজার ৯১৫ হইতে ৯১৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এইকপে আমরা বিশেষ 
প্রমাণ পাইতেছি যে, ধর্মপাল খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্বে তাহার 
যে কাল নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার অন্ততঃ অর্ধী শতান্দী পরের লোক হইতেছেন। 
২়তঃ-_মুঙ্গেব হইতে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাত্রশাপন নির্দেশ করিতেছে যে, ধর্ম্মপাল 
াষ্ট্রকুউপতি পরবল-কন্তা রঞ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অধ্যাপক কিলহোর্ণ উক্ত তাঅশাসন 
পুনঃসম্পাদনকালে পরবল স্থানে শ্শ্রীবন্লভ” পাঠ শোধন করিয়াছেন । 

এইত গেল ভাগারকর মহাশয়ের যুক্তি। এদিকে আবার শ্রীযুক্ত নিখিলনাঁথ রায় মহা- 
শয় লিখিয়াছেন__ 

“ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাত্রশীঘন পাঠে অবগত হওষা যায় যে, দর্মুপাল 
ইন্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধ নামে রাজাকে কান্তকু্ত প্রদান করিয়া 
ছিলেন। কান্তকুজের রাজবংশে চক্রায়ুধ নামে রাজার কোন উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও ইন্ত্রাজের 
উল্লেখ পাওযা যায় । উক্ত ইন্ত্ররাজ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটবংশীয়। রাষ্ট্রকূটবংশীয়েরা পশ্চিম ভারতে 
রাজত্ব করিতেন! এক সময়ে কান্তকুজ পর্যন্ত তাহাদের অধিকার-তুক্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট- 

ংশের তালিকায় ৪ জন ইন্্রাজের নাম দৃষ্ট হয়! নারায়ণপালের তাত্রশাসনোক্ত ইন্্রাজকে 
আমরা ৩য় ইন্দ্র বলিতে পারি । কারণ পূর্বাপর 'মালোঁচন৷ করিলে অন্ান্ত প্রমাণের দ্বারা স্থিরী- 
কৃত ধৰ্ম্মপালের সময়ের সহিত অপরাপর ইন্দ্ররাজের সময়ের অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে। ওয় 
ইন্ত্ররাজের পর আমরা ২য় কক্ক রাজকে রাষ্ট্রকূটবংশেব তালিকায় দেখিতে পাই। রাষ্টরকূটবংশের 
৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশীখের একখানি তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবপতি কর্করাজের আশ্রয গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর হে 
ধৰ্ম্মপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কর্করাজের পূর্ববর্তী ওয় ইন্তরাজ যে ধর্মপাল 
কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে যে 
৭০৫ শকাৰে উত্তর প্রদেশে কৃষ্ণবৃপজ ইন্দাযুধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। রাষ্ট্রকূটবংশের 
তালিকায় ২য় কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ওয় ইন্ত্ররাজের উল্লেখ আছে। উক্ত তালিকা ছার! 
রাঁজগণের পরম্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্ত কাহার পর কাহার রাজত্বকালের সম্ভব 


~~ 
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হইতে পারে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্টরাজের এক পুরুষ পরে ইন্ত্ররাজের নাম 

দৃষ্ট হওয়ায় ওয় ইন্দ্ররাজকে কৃষ্ণনৃপজ বলিয়া স্বীকার রুরা যাইতে পারে।” * 

উপরে যে দুইটা মত উদ্ধৃত করিলাম, উহার কোনটা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
নিখিল বাবুর কথায় যদি রাট্রকূুটপতি ৩য় ইন্্ররাজ্কে ইন্দাযুধ ও ধর্মপালকে তাহার সমসাময়িক 
বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মপালকে ওঁ সময়ের রাজা না বলিয়া তাহার নির্দিষ্ট" 

কালের বহু পরবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? কারণ রাষ্ট্রকুটপতি ওয় ইন্ত্র ৮৩৭--৩৯ 
শকাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা! তাহার তাত্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে? আবার 
ভাগারকরের মতান্ুবর্থী হইয়া ধম্মপালকে কখনই আমরা! এ সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি না। কারণ পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, কনোজরাজকবি বাকৃপতি ধর্ম্মপালের 
জভাও উজ্জল করিয়াছিলেন। বাকৃপতি কান্তকুন্সাধিপ যশোবশ্মীর সভাসদ্‌ ছিলেন এবং প্রতি- 
পালক নৃপতির গৌরব-ঘোষণার উদ্দেস্তেই “গৌড়বধকাব্য” রচনা করেন। প্রত্বতত্ববিদ্‌ রামকৃষ্ণ 
গোপাল ভাগারকর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, যশোবর্ম্মা প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৭৫ একাকে) 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন 1+1 কৰি বাক্পতি যখন যশোবর্ঘা 'ও ধর্ম্মপাল উভয় নৃপতির সভায় 
বিগ্তমান ছিলেন,তথন ধৰ্মপাল কোন মতেই ৮৩৭ শকাবের সমসামগ্রিক বা! খৃষ্টীয় ১*ম শতাব্দীর 
লোক হইতে পারেন না। নারায়ণপালের তাত্রশাসন ও জৈন হরিবংশবর্ণিত বচনের প্রকৃত অর্থ 
করিতে না পারিরাই ভাগারকর মহাশয় ও নিখিলবাবু উভয়েই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 
প্রথমতঃ _নারাক্ণপালের তাতশাসনে এইক্নপ বচন লক্ষিত হয় 

“জিতেজুরাজ প্রভৃতীনরাতীন্পাঞ্ষিতা যেন মহোদয়শীঃ। 

ঘা পুনঃ সা বলিনাধ পিত্রে চক্রাযুধায়ানতিবামনায় ৷!” 

, এই গ্লোকটীর ছুই প্রকার অর্থ কর! যাঁয়। একপক্ষে--বলি দেবরাজ ইন্দ্র প্রদ্তৃতি নিন্র শত্রুকে পরাজয় 
কিয় স্বর্গরাজ্য উপার্জন করিয়াছিলেন, পরে আবার তাহাই ভীহার পালক অনতিবামনরপ চক্রায়ুধকে [ বিষ্ণুকে ] 
মেই বলিদ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছিল। 

অপরপক্ষে--ইন্রযাজ প্রভৃতি শত্রুগণকে জয় করিয়া যন্থারা [ যে ধর্দপীল সবার ] মহোদয় বা কাম্তকুজের 
স্মাজাপ্রী উপার্জ্মিত| হইয়াছিলেন, তিনিই [রাঁজাপ্র] আবার ততপিতা নাতিধর্ব্ চক্রাযুধে বলি [ উপহার ] সহ প্রদত্ত 
হুইয়াছিলেন। 

৷. অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র প্রতৃতি শক্রগণকে পরাজয় করিয়া বলি যেমন ত্রিভুবনলক্ষ্মীলাভ করিয়া- 
ছিলেন, ধর্মমপালও সেইরূপ ইন্দররাজ প্রভৃতি অরাতিবৃন্দকে জয় করিয়া মহোদয় বা কাম্তকুন্ত- 
'বান্্যণক্্মী উপার্জন করিয়াছিলেন । আবার বলি যেমন পাতা চক্রাযুধ বামনদেবকে (সেই 
সমুদয় ) প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্মপালও সেইরূপ ( ইন্দ্ররাজের ) পিতা নাতিথর্ব চক্রাযুধকে 
সেই ( কান্তকুক্জরাজ্যলক্ষমী ) উপহার দিয়াছিলেন। 


* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ খণ্ড ১৩৫ পৃঃ। 
* 4 Dr. R. G. Bhandarkar’s Report on the Search of Sanskrit Mss, 1887, 7:15, 
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অতএব নারায়ণপালের তাত্রশাশন অন্গুমারে কনোজপতি ইন্্ররাজর চক্রাযুধের পুত্র হইতে: 
ছেন। সাময়িক গ্রন্থকার ধ্রিনসেনাচার্য্য স্বরচিত অরিষ্টনেমিপুরাণসংগ্রহে হরিবংশে (৬৬ সর্গে ) 
লিখিয়াছেল,_ 
“শ।(কেঘবশতেষু সপ্তস্থ দিশং পঞ্চোত্বরেযুন্তরাং 
পাঁতীন্দাযুধনা্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবলভে দক্ষিণাম | 
পূৰ্ব্বাং শ্রীমদবস্তিতৃভৃতি নৃপে বংসাদিরাজেৎপরাং 
সৌরাণামধিমগলে জয়যুতে বীরে বরাহেহবতি ॥* 
অর্থাৎ সপ্ত শত পঞ্চ (৭০৫) শকাবে উত্তরাংশে ইন্্রাঘুধ, দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণরাজপুত্র শীবল্লভ, 
পূর্ব হইতে শ্রীমদবন্তিতূমিপতি ব্সরাঁজ এবং পশ্চিম হইতে সৌরদিগের অধিমণ্ডলে জয়শীল' 
বরাহ রাজ্য পালন *রিতেছেন। 
পূর্বেই লিখিয়াছি যে, কনোজপতি কমলায়ুধ-যশোবৰ্্মা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৭৫ শকে ) দেহ- 
ত্যাগ করেন এবং তৎপুত্র আমরাঁজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এদিকে আবার জৈন-হরিবংশকার- 
জিনসেনাচাধ্যের সমসাময়িক বচন হইতে দেখা যাইতেছে যে ৭০৫ শকে অর্থাৎ, কমলায়ুধের 
দেহাত্যয়ের ৩০ বর্ষ পরে ইন্দ্রাযুধ নামক এক রাজা উত্তরদিক্‌ শাদন করিতেছিলেন। গোঁড়ের : 
পালবংশীয় রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠিক এ সময়ে 
ধর্মপালের অভ্যুদয় হইতেছিল। ধর্মপালের সহিত কমলামুধপুত্র আমরাজের যে বন্ধুত্ব 
স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা একাধিক প্রাচীন জৈনগ্রস্থ হইতে জান গিয়াছে । আবাঁর প্রভাবক- 
চরিত হইতে পাইতেছি যে, ৮৯৭ বিক্রম সংবতে বা ৭৫৬ শকে মগধতীর্ঘে (সম্ভবতঃ অতি বৃদ্ধ 
বয়সে) আমরাজ দেহত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৭০৫ শকে আমরাদ্দেরই রাজ্যকাল পড়িবাঁর 
কথা । তবে কি আমরাজেরই অপর নাম ইন্দরাযুধ ? তাহাই বা কি করিয়৷ বলি। কারণ নারায়ণ- 
পালের তাত্্রশাসন নির্দেশ করিতেছে যে ধৰ্মপাল ইন্্রাঞ্জকে জয় করিয়া তীহারই পিতা চক্রা- 
' যুধকে কনোজরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । এদিকে নান! জৈনপ্রস্থ হইতে জান! গিয়াছে: 
যে, আমরাজের রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই তৎপিতা যশোবর্ম্মা কমলাুধ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
ছিলেন। সুতরাং আমরাজকে আমর! ইন্দ্ররাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরিলাম না। 
পূর্কেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাবেল ডফের অন্ুবর্তী হইয়া নিখিলবাঁবু ইন্দ্রায়ুধকে কৃষ্ণনৃপজ 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন *। কিন্তু ্রিনসেনের উদ্ধৃত শ্লোকামুসারে-_“কৃষ্টনৃপজ্ধে শ্রীবল্লভে 
দৃক্ষিণাম্‌” অর্থাৎ কৃষ্ণনৃপপুত্র শ্রীবল্লভ দক্ষিণদিকের অধিপতি হইতেছেন। ভাক্তার ভাপ্তারকরও 
বহু গবেষণা দ্বারা রাষট্কুটপতি কৃষ্ণরাজের পুত্র ২য় গোবিন্দকেই উক্ত শরীবল্পভ বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । বাস্তবিক কাবী ও পৈঠন হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকৃট-তাশাসনে ২য় গোবিন্দ “শরীবল্লত” 
নাচম কীর্তিত হইয়াছেন কৃষ্ণরাজপুত্র এই শ্রীবল্লভই ৭০৫ শকে রাষ্ট্রকুট-সিংহাসনে অধি- 
স Duff's Indian Chronology, 0১ 68. | 
+ Dr Bhaudarkar’'s 10012) p. 65. 
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চিত ছিলেন। এই রাষ্টরকুটপতি শ্রীবল্লভের কন্াকেই ধর্মপাল বিবাহ করিয়াছিলেন । 
সুতরাং উত্তরদেশের রাজা ইন্দাযুধ ' কখনই কষ্ণনূপপুত্র হইতে পারেন, না। প্রভা- 
বকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, আমরাজের পুত্র ইন্দুক পাটলি- 
পুত্র নগরে বিবাহ করেন। তিনি কৃত, পিতৃবেষ্টা ও নিতাস্ত, অধার্মিক ছিলেন। এমন কি, 
তাহার শিশুপুত্র ভোব্ * তাহার হাত এড়াইবার জন্তু পাটলিপুত্রে পলাইয়া আসেন। অবশেষে 
এই ভোজের হস্তেই ইন্দুক লীলাসম্বরণ করেন। 

উক্ত পিতৃবেবী ইন্দুকই যে ইন্্ররাজ বা.ইন্দ্রামুখ এবং তাঁহার পিতা আমরাজই যে ভারশাসনে 
চক্রায়ুধ নামে প্রথিত হইয়াছেন, ইহাতে সনোহু করিবার আর কোন কারণ দেখি ন!। 

থালিম্পুরের তাত্রশীসনে দেখিতে পাই যে ধর্ম্ূপালের রাজধানী পাঁটলিপুত্রে, অথচ তিনি 
গৌড়াধিপ বলিয়া পরিকীর্তিত। সম্ভবতঃ. এ সময়ে গৌড়দেশের পশ্চিমাংশ মাত্র তাহার 
করতলগত হইরাছিল। এই পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠানকালেই অধিক সম্ভব তাহার সহিত 
চক্রানুধ-আামরাজের মিত্রতা স্থাপিত হয়। | 

পূর্ব হইতেই পাটলিপুত্রের সহিত আমরাজ চক্রায়ুধের সমন্ধ ছিল, তাহা! নান! 'জৈনগ্রন্থ 
হইতে জানিতে পারি। তৎপুত্র ইন্দুকের পাটলিপুত্রে বিবাহুই তাহার অন্ততর প্রমাণ। সম্ভবতঃ 
৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ) পিতৃদ্বেষী ইন্দাযুধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার 
, করিয়া বসিয়াছিলেন। তৎকালে চক্রায়ুধ-আমরাজ শিশুপৌত্র ভোজকে লইয়া পাটলিপুত্রে 
পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে পাটলিপুত্রের অধীশ্বর ধর্মপাল ইন্রাযুধকে 

পরাজয় করিয়া আবার চক্রাযুধ-আমরাজকে কনোজের রাজ্যলন্মী প্রদানু করিয়াছিলেন । 

উপরোক্ত বিবরণ দ্বার! একটা এ্তিহাসিক সমস্তা পূরণ হইতেছে। আমরা প্রাচীনগ্রন্থে, 
ইতিহাসে ও তাত্রশাসনাদিতে বিভিন্ন আয়ুধ উপাধিধারী যে রাজগণের নাম পাইয়াছি, তাহারা 
একসময়ে প্রবল প্রতাপে কান্তকুজ শাসন করিতেন। তাহাদের মধ্যে কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মাই 
সর্ব প্রধান ও প্রসিন্ক, তাহারই প্রভাবে আধ্যাবর্ে বৈদিকধর্ম্মের পুনরত্যুদয় ঘটে । তৎপুত্র 
চক্রাযুধ-আমরাজ জৈনগুরুপ্রভাবে বেদবিরুদ্ধ জৈনমতের অনুরাগী হইলেও তাহার আত্মীয় 
স্বজন এমন কি পুত্রপরিদন কমলায়ুধপ্রবর্তিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মেই অনুরক্তু ছিলেন। এমন কি 
তৎপুত্র ইন্্রায়ুধ পিতার মতামুবর্ত্তী ছিলেন বলিয়৷ বোধ হয় না ।, 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিকমার্গের অত্যুদয়ের সহিত তৎকালে কান্তকুজে ্রাহ্মণ-প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈদিকধৰ্ম্মামূরক্ত আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই চক্রাফু 
সিংহাসনচ্যুত ও তৎপুত্র ইন্দরাযুধ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ পাটলিপুত্রের সহিত ধিনি 
সম্ব্ধস্থঞ্জে আবন্ক,দেই কনোজের অধিপতি যে এক নবীন যুবকের হস্তে রাজ্য হারাইবেন, তাহা 
নিতাস্ত বিচিত্র কথা! সম্ভবতঃ কনোজে ‘যে একটা ধর্মনৈতিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ' 
তাহাতে সন্দেহ নাই । দেই সংঘর্ষের ফলে চক্রামুধ বিতাড়িত এবং তাহার পুত্রবধূ বৌদ- 

* ডক, এই ভোজকেই “চক্রাবুধ” বলিয়! স্থির করিয়াছেন, কিছু তাহা নিতান্ত অন্ধ 
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রাজকুমারী নিজ শিশুপুত্র ভোজকে লইয়া পিত্রালয়ে (পাটলিপুত্র রাজধানীতে ) পলাইয়া 
আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্ত্রায়ধ পিতৃমতান্থবর্তী হইতে পারেন নাই বলিয়াই জৈনগ্রস্থ- 
সমূহে ও বোদ্ধতাত্রশাসনে পিতৃত্বেষী বলিয়! নিন্দিত হইয়াছিলেন। বোদ্ধাধিপ ধর্ম্মপাল কর্তৃক 
চক্রাযুধ আমরাজ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও তিনি যে নিরাপদে রাল্গাভোগ করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সনাতন বৈধিকমতান্থুরুক্ত পুরজন ও কনৌলীয় ত্রান্মণবর্গ 
যে বরাবর চক্রায়ুধের বিরোধী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনগ্রস্থ প্রভাবকচরিত হইতে 
আরও জানিতে পারি, তিনি ধর্ম্দ্বেষী পুত্রের পুনঃ পুনঃ অসদাচরণে মর্ম্মাহত হইয়া মগধতীর্থ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন। এখানেই তাহার আয়ুদ্কাল পূর্ণ হয়। 

অধিক সম্ভব, সুযোগ ও সুবিধা মত ইন্ত্রায়ুখ পুনরায় পিতৃরাত্য অধিকার করিয়াছিলেন 
এবং পুত্রের ব্যবহারে-মর্ম্মাহত চক্রাযুধ সংসারজ্খে জলাঞ্জলি দিয়া তীর্ঘবাসই শ্রেয়োঙ্ঞান 
করিয়াছিলেন। ইন্ত্াুধ পিতাকে কষ্ট দিয়া বেশী দিন যে সুথভোগ করিতে পারিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রস্থ নির্দেশ করিতেছে যে, ইন্দুক 
নিজ পুত্র ভোজদেবের হস্তেই নিহত হন। 


জ্রীনগেক্দ্নাথ বস্থ ৷ 


রামরাম % 


দেখ সখি আজু রঘুনাথ কিআরে শোভাঁবনি। 

কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে জনকনন্দিনী ॥ 

দহিনে লছমন ছত্রধর্‌ তহিবরণ কাচসোণ! জিনি। 

ভরত শক্রুত্ম চাউর করতহি বেদ পড়ত সব মুনি ॥ 

চৌদিকে প্রজাগণ হরি হরি বোলত জয় জয় জয় রঘুমণি। 
অমরবধূগণ মঙ্গল গায়ত উল্লাসে জনকনন্দিনী ॥ 

পবননন্দন হনু আনন্দমগনমে নৃত্যতিহ্থ পুনি পুনি। 

যত পাত্রমিত্রগণ করতহি জোড় হাত দেবগণে জয় জয় ধ্বনি | 
রামদাসে ভণে ও রাঙ্গাচরণে না ঠেলিহ রঘুমণি ॥ ১ ॥ 





* কৃত্তিবাঁসী রামারণের একখানি ২৭৫ বর্ষের হস্তলিখিত পুথি পাঁওরা গিয়াছে, তাহার শেষাংশে “রামরাস” 


আছে। এই রামরামের ভাবা হিন্দী ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত। কৃত্তিবাদের এক্সপ রচনা! আর পাঁওয়! যায় নাই। 
ভাষাতস্বানুবাগীর পক্ষে আাদরণীয় হইতে পায়ে ভাবিয়। প্রকাশিত হইল। 


১২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা । [ ২৪ সংখ্যা 


সরযৃতীরে অশোঁকবন, " কেলি করত জানকীরমণ, 
রঙ্গভয়নে মগন হোয় নৃত্যতি তহি জানকী। 

চর চর রূপ অতি অনুপাম, . মরকত তাঁহে শোভয়ে রাম, 
জলদ কোরে স্থির বিজরি জৈছে লতা কনকি ॥ 

লেই জস্ত জুবতীবৃন্দ, তন্বুর কপিলাস ডন, 
সরমঙ্গল বিনা সুজন্ত গায়ত গান ঝমকি। 

জন্ত তন্ত তাল মান, ' অধরে না স্কুরত গান, 
মগনে রহত জুবতীবৃন্দ দুহুক নৃত্য নিরখি॥ 

নাচিতে নাচিঠে টুটল তাল, বোলত বাণী অতি রসাল, 
গায়ত তহি আরে সখি বোলত তহি জানকী ৷ 

স্থনিকেত বহু জুবতীপুর, গায়ত ধনি অতি মধুর, 
গাঁয়তে গায়তে প্রেমে গিরত জৈছে নদী সাঙনকি ॥ 

রঘুবর কি বয়ান হেরি, অঙ্গনেতে ফেরি. ফেরি, 
রাম মোহিতে রামমোহিনী চলত ঠমকি ঠমকি। 

হানল তহি নয়নবাণ, রঙ্গ ভরমে সিহরল রাম, 
প্রিয়া মোরে লেই কোরে বোলত চমকি চমকি ॥ 

রঘুবর কি করিকে কোর, "_ আনন্দে অবধি নাহিক ওর, 
জোর জোর প্রেম বাড়ন্ত পড়ত চরকি চরকি। 

কোকিলাগণ করত গান, আনন্দে নাচত জানকী রাম, 

দুহুক বয়ান হেরি দুহু প্রেমে কহত কতকি ॥ 

সীতাকে কটিতে কিন্ধি ণীরাজ, রাতুল চরণে বঙ্করাজ, 
বুমু রুণু ঝুনু স্বর বাজ গায়ত পঞ্চম তানকি। 

ভণতহি কবি কীত্তিবাস, জানকীরমণ-চরণে আশ, 
রামবপ দেখি জানকী মাতল জেন চাতকী ॥ 


নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । ১২৯ 


বর্ন কেমন অপূর্ব, প্রাপ-ঘাঁতওয়ারা, চিন্তবিহ্বল আবেগপূর্ণ উচ্ছাসময় স্বভাব চিত্র । 


- মাঘের দারুণ হিমে যখন ছোট ছোট বালিকাগণ কচিৎ বালকগণও শীতে জড়সড় হইয়া 


কাপিতে কাপিতে মাঘমোভলের গীত গাইতে থাকে ; তখন মেই শীতকম্পিত সমবেত শিশুক% 
নিরক্ষর-কবির অপূর্ব কবিত্বকে স্জীবভাবে জাগাইয়া যে কি স্বর্গীয় কবিত্বের অমৃতধার! 
সিঞ্চন করিতে থাকে, ধিনি তাহা স্বকর্ণে না শুনিয়াছেন, না দেখিয়াছেন, তিনি তাহার 
মধুরভা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বালিকার! গাইতেছে-_ 


“এবাব এলো মাঘমাস ভাতে বড় শুয়ো, 

ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায়.কুয়ে। 
আবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শীত, 

হয্যিমামা পৃবের চালে উঠলে গাবো গীত। 
আজলা-ভরা রাষ্ষাজব| সাদা ভাটির ফুল, 

শিশির ভেজা দুব্বো গুলো মুক্তোর সমতল | 

ভাঙ্গ! কুলোর বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি, 

ঝোপের আড়ে ডাক্লে পাখী রোদ্‌ পুইয়ে বাচি। 
আয় লো দিদি দেখবি যদি উঠো রাণীর বিয়ে, 
ফুলের মাল! গলায় পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে। 
আমরা তো বত্ত করি পূব দুয়োরি বসে আছুল গার, 
দোহাই তোমার সুয্যঠাকুর রাঙ্গা বর দিও আমায়। 
শীতের দাপে পরাণ কাপে নড়ছে মাথার চুল, 
মাবাপের গেল! ভর্বে, ধানের ফুটুবে হুল। 

আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচিপাতা, 

বরের গাঁয়ে হলুদ দিযে খাবো সতীনের মাথা । 
শীতের ভষে জড়সড় আমবা দুটি বোনে, 

দাদার কাছে বসে বউ হাস্ছে ঘরের কোপে । 

দেখে যা লো দেখে যা লো ওলো পড়শীর ঝি, 
কুয়োর মাঝে ফুটলে ছবি তোরা কর্বি কি ।” ইত্যাদি 


এই মাঘমোড়লের ব্রতকে বঙ্গের জেল|-বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।. 
মীর! জেলার স্থান বিশেষে এই ব্রত গ্তুন্ধ শীল!'”* নামে অভিহিত হইয়। থাকে। 





০৯৮ পপি 


* তু তুমলীর ব্রত--এই অঞ্চলে পৌষ মাসের শেষ দিনে { মকবসংক্রান্তিতে ) কলার পেটোর নৌকা ব? 
মোলার নৌকায় গাঁদা ফুলের মাল! ও দীপ হালিয়। নদীতে বাঁ পুকুবে ভাসাইয়া এই ব্রত করে। 


a সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ২য় সংখ্য 
“তু্ুশীলা মাঘে ছাতি, ভাই বাপের ধন জাতাজাতি। স্বামীর ধন নিজ্রপতি-- 


করবো! তুশুল্‌ মরবে! সাগরে জন্মজন্ম জন্মি যেন ব্রাহ্মণের ঘরে ।” ইত্যাদি 
ইহা ছাড়া এই গীতটাতে আরো পদবিস্তাস আছে। তাহার অধিকাংশই ভাই, পিতা 
এবং স্বামি-পুত্রের মঙ্গলময় প্রার্থনায় পরিপূর্ণ ॥ 


এইরূপ ভাবের অনেকগুলি গীত সাঁধমোড়লের ব্রতকথায় বালিকার! গাইয়া থাকে। 
সঙ্গীতগুলির সমস্তই আবেগ, উচ্ছাস, প্রার্থনা, দৈন্য এবং আর্তি বা ব্যাকুলতার কল্পনা- 
* কৌশলে স্বভাবচিত্রসহ ভগব্দ্ভক্তিতে পূর্ণ । 
বঙ্গীয় পাঠক বাঁল্যে দিদিমার নিকট, কিশোরে সমবয়স্কের নিকট, যৌবনে রসিকার নিকট, 
পরিণত বয়সে বঙ্গসাহিত্যের নিকট ছুই চারিটি সমস্ত! ব1 হি'য়ালি 
অভ্যাস করেন। সুতরাং সেই সকল পরিজ্ঞাত হি'য়ালির মধ্যে 
কবিত্বের কত দূর আবরণ আছে, তাহার বিচারভার পাঠকের জ্ঞানের বহিভূর্ত নয় বোধ 
হয়। কেবল মাত্র কর্তব্যের অমুরোধে চারিটি হি'য়ালি উদ্ধৃত করিয়া সমন্তা-কবিতার 
মাধুর্য প্রদর্শন করা হইল। যথা 
১। তিন আখুরে নাম ইহা সর্ব ঘরে আছে, 
প্রথম আখর ছেড়ে দিলে গোয়ালায় নিয়ে যাঁচে। 
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গায়, 
“শেষ আর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় পায়। 
কও লো স্জনি সেই কোন্‌ বস্তু হয়, 
ভাতারে করিলে রাগ ধা করে আশ্রয় ।০ 
২। কাজলের ফেলে জল যে আখর রয়, 
পাঁঠার পা’ছেড়ে মিল করিয়ে তা । 
বঙ্গের বঙ্গ রেখে পার য! আনিতে, 
পাস্তাভাতে খাবো তাই নুন্‌ দিয়ে তাতে । 1 
৩। সতত অন্দরে থাকে ন হয় রমণী, 
যুবায় না চাহে কেহ বুড়ায় আর্দরিণী। 
কহে কবি রজিণী পিলিকার ছন্দ, 
মুখে তে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে লাগে ধন্দ। { 
এই সকল প্রহেলিকা বা সমস্তা সাধারণতঃ স্ত্রীকবিগণের ্ত্রীবৎ-রসিক পুরুধগণের দ্বার 
ত্রচিত। কিন্ত ইহার আদর্শ সংস্কৃত কবিগণের নিকট হইতে গৃহীত। এই প্রকারে এক 
সময় হি'লিঘারা বঙ্গদাহিত্যের অনেক পুষ্টিসাধিত হইরাছিল। এই সকল সমস্তা প্রায়ই 
*কামিনীসমাজে আদৃত। 
_ » বিছানা। + কাঠাল। | পাণ। 


সমস্তাপুরণ ও শ্থীগীত। 





ভি নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । ১৩১ 


্রী-কবিগণের একটা বিবাহবিষয়ক গীতের গুটিদুই পদ এই, যথা 
“বরের মাসি বরের পিসি বসে ভাব্চ কি 
তোমাদের পিঁজরের পাখী আমরা এনেছি। 
কোন্‌ দেশেতে ছিল পারা কোন্‌ দ্রেশেতে এল, 
এঁ ষে, বামুনবাড়ীর পাঁকা জামে ঠোঁকর মেরে গেল * 
কোথা হ'তে এল টিয়ে মাথায় সোণার চুড়ো, 
ওলো, দুধে আল্তায় রাঙ্গা ক'নের বর হলো বুড়ো । 
পান! পুকুর হেচড়া দামে ছিল কচি কমলরুলি 
এ যে, মুচড়ে তুলে নিয়ে গেল বনের বনমালী।” (বরের মাসি) ইত্যাদি ৷ 
আহা কি মধুর কবিত্ব! কি অপূর্ব দ্ধর্থবটিত ভাবুকতা ! যদ্দিও এই সঙ্গীতটির মধ্যে 
কতকটা অশ্লীলতা প্রচ্ছ্ভাবে স্রিত হইতেছে, তথাপি ইহার গভীর ভাবাগরে কবিত্ব- 
মাধুরী কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া উথলিয়! পড়িতেছে। 
আব একটি ক্লোকের দুইটি চরপমাত্র আমার মনে আসিতেছে । পুর্ণভাবে ক্লোকটি 
শিবিবার আবন্ত কও হর নাউ, অথবা সুবিধাও ঘটে নাই।. যথা 
“উঠছে কমল দপ ক'রে পাকলে হবে লাল 
হাত দিও না খপ করে, খাবে চির কাল ।” ইত্যাদি 
অতঃপর আর একটি স্ত্ীশগীত এবং শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিরক্ষর স্ত্রী-কবিগণের কবিত 
আলোচনায় পাঠকের কৌতুহল পূণ করিব। যথা-- 
“অত বড় হচ্ছো গৌরি হাত কেনে তোর. থালি, 
আমার সঙ্গে কও না কথা মনের কথা খুলি। 
আমি দিব শাখা সাড়ী সেই কথাটি কই, 
ভাঙ্গড়ের সঙ্গে পিরিত কর্লো গৌরি সই। 
কুজবরণ রংটি তোমার মেঘবরুপ চুল 
নাকের ডগায নাইকো নলক কাণে নাইকো দুল । 
শিবের শিবানী তুমি--লোকের মহাভুল ॥» ইত্যাদি 
আবার রাজধানী-বিভাগেব প্রায় সমস্ত জেলায় যে মেয়েলি বিবাহ-গীতটি গীত হইয়া থাকে? 
উহাও এই স্থানে উদ্ধত হইল যথা 
“অতি সুন্দর রামেরে কি দিয়ে স।জাব, 
এ ষে মালিবাড়ীর মুকুট এনে রামেব মাথায় দেবো, 
পুড়ো বাড়ীর হলুদ কিনে রামেরে মাথাবো । 
ও রাম এখানে দীড়াও দেখি 
তোমার আর কি সাজ বাকী; 
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এই সকল নূতন সাজে সেজে তুমি যাবে শ্বগুর-বাড়ী। 
হাস্তে শাম্তে কিনে আন্বে পায়ের নৃতন বেড়ি ।” ইত্যাদি 
আবার একদিন শ্রাবণ মাসে অশ্বারোহণে বিপন্ন অবস্থায় একটি বটবৃক্ষতলে নীলের জমিতে 
কোন একটি অসভ্য জাতির দশমবর্ষায়া কন্ার নিকট নিয়েব এই গ্লেকটা শুনিষাছিলাম,_ 
“দিয়ে আমার মাথায় হাত সত্য কর প্রাণনথ। 
বাড়ী হতে যেতে না করিব মান! যাবার বেলায় রেখে যেও গামছাখনা। 
তোমার কথা পল্লে মনে, চাব তখন গামছার পানে ।” 
বালিকা আব বলিল না_-আমিও আর জানি ন!। এই কবিতার ভাবাবেশ মনে হইলে, 
বুঝিলাম যে--এই বয়সেই বালিকাণণ বৰ্ধিয়সীগণের নিকট হইতে উক্ত প্রকার শ্লোক শিক্ষা 
করিতে অভান্তা হয়। আবার সময় সময় নিজের বয়স ০০০০৬ 
যোগ করিয়াও দেয়। 
বিবাহ-বিষয়ক গীতের মধ্যে যে গীতটি প্রায বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই শুনিয়াছেন__তাহার 
অপূর্ব কল্পনা-প্রিয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া এই স্থানে উহা উদ্ধৃত কর! হইল, যথা__ 
“ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল 
কাঁ’ল হবে কামিনীর বিয়ে সইতে যাবো জল। 
তুমি হাসির হাসি মহাহাসি--সতীনী কোন্দল ॥ 
তুমি আমার ঘরকান্না উনকুট চৌষর 
ধানভান্তে ঢেকিরাম দাছকুটুতে ঝুঁট। 
বেড়িমুখো হাড়ি তুমি--কুলো থোস্তা হাতা 
ঝালবটার শিলনোড়! মটর-পেশার জাতা ৷ 
কাচাচুলের খোপাঁদাড়ি পাকধানে মই 
আষাচ়ে বাদলার তুমি মুড়িমুড়কী খই। 
ঘরপাতা দই তুমি দুধের ক্ষীর চাঁচি 
তোমার বিরহে প্রাণ বল কিসে বাঁচি। 
ব্যঞ্জনের লবণ তুমি পুঠীমাছেব ঝোল 
মোচার ঘণ্টে ফুলবড়ি কচি আমে শোল। 
গোয়াল ঘৰে তুমি আমার কালা কামধেনু 
মজাতে অবলার প্রাণ নন্দের বেটা কানু। 
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল 
ঝালাপালা৷ হয়ে ছোটে গায়ে প্রেমানল। 
শীতের তুমি ছিটের লেপ গ্রীম্মের জলের জালা! 
ব্সস্তের মধুর বায়ু ববষার ডোবনালা। 
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যৌবন জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ 
মাঘমাসে বাঘের পাছে লাগ তুমি ফেউ। 
কেমন করে বলবো! বধু তুমি আমার কি 
পাস্তা ভাতে বেগুণ পোড়া তগ্ডভাতে ঘি ॥ 
মলের তুমি রণু ঝুল চিকের তুমি খামি 
আমার মত উছ কো মেয়ের গ্রাণ-ভুড়ান স্বামী । 
তোমার তরে নিমিষেতে নয়নজলে ভাসি 
অরুচির হয় কুচি দেখলে তোবড়া দেঁতোর হাসি ॥ 
তোমার সোণার রঙ্গে জোড়া ভুরু কালা ঝুলপি চুল, 
ঠাস! নাকে খাসা নথ দোলে সোণার ছুল। ইত্যাদি 
এই গ্লীতটির শব্দবিস্তাস এবং রচনাকৌশল অনুভব করিলে মনে সত্য সত্যই উদয় হয় যে» 
যে সবল রমণীগণ এইরূপ গীত প্রস্তুত করিতেন, অথবা গান করিতেন, তাহারা কখনও বর্তমান 
কালের কামিনীগণের স্তায় কেবলমাত্র কলম আর কার্পেট ধরিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিশোভিত 
করিতেন ন! । বঙ্গসমাজের আভ্যস্তরিক পারিবারিককার্য্য এবং অবলাগণের স্বাভাবিক শক্তির 
উপর নির্ভর করিয়া এই সকল নিরক্ষর! নারীগণ হৃদয়ে কবিত্বমননী আবেগতা আর ললিত 
কবে হাতা, বেড়ি, বঁটি, শীল, নোড়া সন্থার্জনী লইয়া গৃহকার্য্যের সঙ্গে পবিত্র Lin ih 
মূলে কবিতা-রচনাকৌশল প্রদর্শন করিতেন । 
স্ত্রী কবিগণের আর একটি বিবাহ-সদীতের সামান্তাংশ মাত্র উদ্ধার করিয়া আমরা পাঠককে 
তাঁৎকালিক বঙ্গসমাজের বিবাহবিধি আর ধর্ম্মবিশ্বাসের একটী জ্বলন্ত চিত্র উপহার দিতেছি, যথা 
“ওঠ ওঠ গঙ্গাদেৰি ঝিকিমিকি দিয়ে। দধিমঙ্গল করে আমার গৌরীর দিব বিয়ে। 
তোমারে বরিতে এলেম অষ্ট এয়ো নিয়ে । তোমার জলে চান করিয়ে ঠাণ্ড। শীতল হয়ে । 
তোমার জলে শঙ্খসাড়ী আদর করে ধুয়ে । আমার গৌরী চলে যাবে ঘরকন্না নিয়ে ॥* 
আহ! এই সঙ্গীতটির ভাবে বঙ্গলমাজের তংসাময়িক পারিবারিক চিত্র যেন আমাদের নয়ন 
সমক্ষে কেহ আনিয়া! উপস্থিত করিয়া দিতেছে । 
কোন কোন সময় প্রবীণ স্ত্রীকবির দল শিশু সম্তানকে ঘুম পাঁড়াইবাৰ কালে অভি, 
সুললিত শ্বরে-_-অতি ললিত শ্লোক ছটায় প্ঘুমের গীত” বলিযা থাকেন। 
১। ঘুম পড়ানে মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যা, বাটা ভূরে দিব পাণ মুখ ভরে খা। 
২। আই আই আই চাদ আই রে, জাদুর কপালে মোর চিক্‌ দিয়ে যা রে। 
৩। “মাসি পিসি বনকাপাসি বনের ভিতর টিয়ে। 
মাসি গেছে বৃন্দাবনে দেখে আসি গিয়ে। 
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন 
জনম ভরে জেনো জাদু মা বড় ধন ॥ 
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মাকে দিও সাড়ী শাখা বাপকে নীলে ঘোড়া 
ভাইকে দিও শণকাপাসি--বোনেব বেলায় ঘড়া ॥ 
দোল দোল দোল রাধরুষ্খ দোল 
মায়ের কোলে কচি ছেলে- বোল হরি বোল। 
ময়ূরপাথী পেথম ধরে বসে কদম ডালে 
খোকা আমাব শুয়ে, আছে ছাপর খাটের তলে ॥ 
দোল দোল দোল বোল হরি.বেল 
খোকার মা বাড়ী নেই জল আন্তে:গেছে 
খোকার দিদি ধিয়ে--ধিয়ে নাচে আলুর, গাছে ॥” 
৪ | ০এউ-_এউ--তারা বাড়ি নেই কেউ, চৌকিদারে টের পেয়ে বউ কেড়ে নেছে। 
তারা বউ আন্তে গেছে। ূ 
ও থোকা তুই বাড়ী আয় শুয়ে ঘুম যা, এনে দেব রাঙ্গা বউ দেখবে তোর ম1।” 
৫। “খোকন খোকন পাঁখীটি কোন বিলে সে চবে। 
খোকন যদি ডাকে তারে উড়ে এসে পড়ে ॥ 
খোকন বড় দুষ্ট ছেলে নাচে আলুর কাছে। 
যে ছেলেটি ঘুমায় ন! চকটেটা তার চক ধবে নাচে ॥* 
চুঙ্গই পূজা, ফী মাথাল, নোলাই ঝোলাই, হিচেকুমব, মাঘমোড়ল, সে্কুতি, পুণ্যপুকুর, 
স্ুবচনী, আকছটি, কুলইচণ্ডী, এয়ে! সংক্রান্তি, অশ্বথ নারায়ণ, হরিচরণপুজা, মান, জাগরণ, 
হেচড়! পৃ] প্রভৃতি ব্রতকথা স্ত্রী-কবিগণের মধ্যে অধিকাংশই রচিত। 
পুণ্যভূমি ভারতে যখন পৌরাণিক যুগ শেষ হইরা প্রচণ্ড বেগে তান্ত্রিক যুগ উপস্থিত হইল, 
নলেগীত, ভাটেলগীত,  বৈষ্ণব-প্রথায় আর তান্ত্রিক-প্রথায যখন অভিনব মিলনকার্ষা আর্ত 
বা বারাসে গীত । হইল, তখন বঙ্গদেশে নিবক্ষর সমাজে একটি অতি শক্তিশালী 
মাধুরধাপূর্ণ কবিত্ব আসিয়া দেশের সর্বসাধারণ অধিবাঁসীকে সাদরে ভাকিয়া মুগ্ধ করিতে লাগিল। 
শিক্ষিতের লিখিত “শ্যামাসঙ্গীত" ও পহরিসক্কীর্ভন* ছাড়াইয়া অশিক্ষিত নিরক্ষব কবির 
হৃদযগীতি দেশময় প্রচাবিত হইল। এই সঙ্গীতের এমনি সবল আকর্ষণ যে, শিক্ষিত বৈষ্ণব 
কবিগণ আর মাতৃভত্ত তান্ত্রিকগণ তাহাদের গভীব অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনে বিষরবিষের 
যন্ত্রণানিবারক কবিত্ব-শক্তি ফুটাইয়া উহার প্রতিকূলে কোনরূপ দৃঢ় বাধ দিতে পারিলেন না) 
এই সাধারণ ভাবের প্রচলিত সঙ্গীতকে লোকে “নলেগীত* কহে। আবার ঠিক এই সময় 
এই নিরক্ষর সমাজে অভক্ নিরক্ষর কবিগণ আর একরূপ সঙ্গীত দেশময় প্রচার করিল, ইহাকে 
“ভাঁটেলনীত”* অথবা “বারাঁসেগীত” কছে। 





পপ 


* ভাঁটেল-_ভাঁটিয়ারী বা ভাটিয়াল নামে এক রাগিধী আছে, তাহার সহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক নাই কি ? 


সন ১৩১১] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । | ১৩৫ 


“নলে গীত” আর গ্বারাসে শীতে* আকাশ পাতাল প্রভেদ। যাহারা নলে-গীত রচয়িতা 
তাহারা ঈশ্বরভক্ত সংসারত্যাগী এক প্রকার নিষ্কাম সাধু । আর বারাসে গীত-রচয়িতাবা সং- 
সারেব ভাপছুংখমাথ। বিষয়বিষে জর্ল্জরিত রসিক পূরুষ। অথচ ইহাবা! শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উচ্চ লক্ষ্য 
রাসরদিকণেখব শ্রীপ্রীকষ্ণের রসানুভাবক কধি বিশেষের স্ভায় নবরসে ভরপুর | বারাসে গীতে 
প্রেম বিরহ আর নরশারীর চরিত্র চিত্রিত আছে। ধর্মভাব তাহার মাঝে ভন্মাচ্ছাদিত 
বহ্নি স্তায় প্রচ্ছন্ন । নলেগীতে পূর্ণ ধর্ম্মভাৰ নীরস্ভাবে জাগ্রত। যশোঁহর, খুলনা প্রভৃতি 
জেলায নলেগীত অতি গ্রসিদ্ধি লাভ করিষাছিল। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা গ্রাভৃতি জেলায় 
ভাটেলগীত বা! বারাসেগীত সর্কজনসমাদৃত হইয়াছিল। বঙ্গের অন্ঠান্ত জেলাব এই দুই সঙ্গীত- 
কবিত্ব ততদূব পরিস্ঞট নহে। নদীমাতৃক জেলার দাঁড়ি মাঝিগণ কর্তৃকই ভাঁটেল গীত 
প্রচারিত হয়। এই সুত্রে চব্বিশ পরগণা ও বাবাসত অঞ্চলেও কতক কতক এই সঙ্গীত 
প্রচলিত আছে । সুন্দর-বনের ব্যবসায়ী পুরুষগণ কর্তৃক নলে-গীত প্রচারিত, সুতরাং বঙ্গের 
পশ্চিমোত্তর ভাগে তত প্রচলিত নহে। ' 

নলে-গীত-রচয়িতারা প্রায়ই বর্ণজ্ঞানহীন। এই শ্রেণীস্থ ফকীরগণকে লোকে অধিকাংশ- 
স্থলে “বাওয়ালি ফকির” কহে। ইহারা প্রায়ই নিয়শ্রেণীর অশিক্ষিত নিরক্ষর মুসলমান 
অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দু। তবে স্থানে স্থানে দুই একটা মধ্যবিত্ত হিন্দুও আছে। তন্মধো 
যশোর, জেলাব ফুলতলা! ষ্টেমনের নিকটবর্তী পাঁইক্পাড়ার বীবেশ্বর দন্ত ওরফে “হরিঠাকুর” 
উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ বাওয়ালিগণই নলে-গীতের রচয়িতা । 

বাওয়ালি' অর্থে সুন্দরবনের বড় কাট কাটিবার অগ্রবর্থী নাবিককে বুঝিতে হয়। এই 
সকল বাঁওযালিগণের মাথায় লম্বা লম্বা চুল, গলায় পুথি বা কুদ্রাক্ষের মালা, হাতে দীর্ঘ একটি 
তৈলাক্ত নল, পায়ে খড়ম, পরিধানে মোট! তৈলাক্ত বস্তু, অথবা গৈরিকবসন ; মুখে নলেগীত, 
অন্তবে নিঃস্বার্থ পাবত্রিকভাব--কার্য্যে ঘোর নিপিপ্ততা। আহারে বিহারে সংযত, 
সাধারণ কথার মহাবক্তা, সতত উর্ধনেত্র। কেহ ভামাকুর ধূমপানে রত, কেহ গঞ্জিকায় 
আসক্ত! কিন্ত অনেক ফকীর আবার পূর্ণ নিষ্কাম, মাদকত্যাগী এবং বাকৃসংঘত পুরুষ। 

বাওয়াল বা বনজাত ব্যবসাষে এক সময় যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণার অনেক নিয়শ্রেণীর 
হিন্দু মুসলমান প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছে। 

নলেণীত-রচধিতা ফকীর কবিগণের গীতগুলি সাধকসঙ্গীত। তাহাতে ভাবের আবেগতা, 
প্রার্থনার জলন্ত উচ্ছাস, অন্তবের ব্যাকুলতা, সর্ধধর্শের একীকরণতা এবং বিশ্বজনীন মহা 
প্রেমিকতা পরিস্ফুট। এই সকল কবিত্বে কঠোরতা আছে বটে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সমদ তা । 
সকল শ্রেণীর সাধকই এই নলেগীতের মতে চলিতে পারেন। এই সকল গীত-রচয্নিতা নিরক্ষব 
ফকীর কবিগণ এক নিরাকার অদ্বিতীয় অখণ্ড বঙ্গের ছায়া লইয়া সাকার নিরাকারভেদে হিন্দু 


ধারাসিবা ধর্দের গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি পালা-বাঁধ! পায়কদলকে ‘ববাতি’ বা “বাঁরাসি! বলে, তাঁহার সহিত 
ইহাব সম্পর্ক কিছু আছে কি? | 





১৩৬, 7: লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ... [ইসা 


মুসলমানকে, এক প্রাণতা শিখাইতে বড় সিদ্ধ। রর ডাব সংগ্রহ করিলে- স্প্টই 
অনুমান হয় যে, যে সমত এই দেশে সাধারণ ধর্মভাবগুলি মুহমান হইয়া ব্যভিচার, 
পরপীড়ন, রমণীনিগ্রহ ও ধর্মের পবিত্র নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন নলেগীত 
দ্বারাও একপ্রকার নিষ্কামধর্ম্মেয মধুর ভাবটা, মৃতবৎ ক্ষীণভাবে পড়িয়াছিগ। 
"থে সকল ফকীর-কবি দেশে নায় এবং শিষ্যসংখ্যা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
কুষ্টিয়ার "লালন ফকীর” সর্ধশ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গীতগুলি প্রায়ই বর্তমান ফকীরবেশী ব্যক্তি- 
বর্গের দ্বারা গীত হয়। এই গীতের অধিকাংশই সাধ্ন-সঙ্গীত। ভাবের আবেগতা এবং 
. গভীরতায় লালনের গীতগুলি অতি মধুর । আবস্তাক বোধে ছুইটা গীত উদ্ধত হইল_.. 
: "আমি একদিনও দেখ লাম তারে 
. আমার আড়শীনগর এক পড়সী বসত করে। 
গেরাম বেড়ে অগাধ পাণি তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে 
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে আমি কেমনে সেথা যাই রে। 
আমি বলবো কি পড়সীর কথা তার হস্ত প্র কন্দ মাথা! নাই রে, 
সে ক্ষণেক থাকে শৃন্ের পরে ক্ষণেক ভাসে নীরে। 
সে পড়দী যদি মামায় ছুতো ভবে যম যাতনা সকল যেতে! দুরে, 
সে আর লালন একথানে রয় থাকে লক্ষ যোজন ফাফরে। 
আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে». | 
আমি জনম ভরে তীরে একদিন দেখ লেম নারে। 
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,* দ্বেখতে পাইনে এ নয়নে, 
হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাঁদার, 
আমি ধর্তে গেলে হাতে পাইনে তারে। 
সবে বলে প্প্রাণ পাখী"-- শুনে সুপে চাপে পাকি, 
জল কি ছতাশন, মাটি কি পবন--আমীফ্ কেউ বলেন! একট! নির্ণয় ক’রে। 
আপন ঘরের খবর হয় না, _ ইচ্ছা করি পরকে চেনা__ 
' লালন বলে পর বল্তে পরমেশ্বর, সে কেমন কপ আমি কিরূপ রে ॥” 
রে সকল ফীকর-কবিগণের মধ্যে বর্তমান খুলনা জেলার ভূমরিয়ার কানাই ফকীর, ফরিদ 
* পুর জেলায় খোলাবড়িয়ার নিমুফকীর, যশোহর জেলার মধুমতী-তীরবর্ী পাঁচুড়িষার লোকনাথ 
ফকীর, বরিশালের নাজেরপুর গ্রামের রোসন ফকীর, ফরিদপুর কুস্থমদ্বির ফকীর সাহেব ও 
কুষিয়ার লালন ফকীর লন গ্রতিষ্ঠ কবি। ইহাছাড়া নড়াটল উপবিভাগের চাটড়ির ঈশান ফকীর, 
সরমপুরের দানেশ ফকীরও কবিপদ পাইতে পারে। আমার বাল্য কয়েকটি গীতের অপূর্ণ 
অংশ এই 
ক হৃৎপিণ্ড । 





2 নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । ১৩৭ 


১ *গুস্বজে ঠেকেছে মাথা সোণার মুকুট পরা 
* * * আখুন-পানির গড়! মানুষ * = * 
কোমরে ছনে আঁটা--ওরে মানুষ খুন করা। 
আচ্ছা চেহারা ধর্লি তুই না বেটি কি বেটা 
মন্ত্রের মা আস্মানের বাপ * * * চেনা যায় না তোরে এই বড় জ্যাটা। 
হাওয়ার মাঝে পরাণ রেখে-_ চড়ে হাওয়ার পীঠে 
আস্মানজমি পাতায় ফুলে বেড়াস্‌ হাওয়ায় জলে উঠে ॥ ইত্যাদি 
২ . কি আর দেখিস্‌ কাল! হাত্ড়ে তোর আধার ঘরে, 
মনের কালি মুছে আলে! জাল্লে পাবি তা যে তারে। 
সে যে আলোর ঘরে আলোর ছবি, আলো! বিন! তারে না লবি। 
সে আলোর তেজে তোর কাণা চোক ফুটে যদি 
তাই ভেবে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি ।” 
শুন! যায়, সুন্দরবনে নাকি ছুইটা বয়ঃপ্রাপ্ত উলঙ্গ নির্বাক পুকষ আঁছেন। উহারাই* 
নাকি সুন্দরবনের “কানাই বলাই” নামক বাওয়ালি-গুর । এই ছুই পুরুষের একটা ভক্ত 
অর্ধ-বাওয়ালী আমার প্রতিবাসী। তিনি এই গীতটা উপহার দিয়া ছিলেন, 
> “কি জানি কি কিসের জোরে প্রাণ করে আঁন্চান 
ও তার, জগৎ-জোড়] নামের গুণে বাম করে নয় দ্বারের মাঝের খান। 
তার হয় না কিছু জান! জ্ঞানে ভেতর বাহির আদি স্থান-_ 
সে যে সকলের সকল কাজে করে রে আপনার টান। 
আমার আর কেহ নাই এই ঘরেতে মাঝে দিছি তারে স্থান 
তাইতে ফকীর ঈশান কয় আমি করি সদা তারি গান ॥ 
২ আয় রে বাদ্বাড় ডাকে সাই হাওয়ায় দিয়ে পাল । 
বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছোটে খাল ॥ 
ডাকে ভাঁকে বুন পাখী, উড়ে ফড়িঙ্গীর পাঁল। 
কেওড়া গাছে বান্দর নাচে উবধে। জটো তাল ॥ 
লোণা জলে নোণা জলে ঢেউ লেগেছে গায় । 
কানাই বলাই ডাকে তোদের আয় রে ব্যাল্লিক আয় ॥ 
গা্ছির দরগায় কালীর ঘরে কচি লতার পর। 
আমরা দু'ভাই আছি বসে চিম্টা ধরে তীর ॥ 
দ্যাখ রে তোর! কত ফুলে কত ওড়ে দল * * * 
বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছোটে খাল ?* ইত্যাদি। 
এই লীতটার নধ্যে গভীর ভাবের গাত্তীর্য্যময় নলেগীতের মধুরতা এবং উদ্দেশ্য নাই অথচ 
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সরল শব্ববিন্যামে কবিদ্বের ছায়ামাথা অসম্বদ্ধ গী্রিকতত্ব গ্রথিত আছে; এইরূপ কবিত্বে নিরক্ষর 
বাওয়ালি কবিগণ কবি। 
তাহার.পর বারাসে অথবা-ভাটেল গীত আলোচনা করিতে যাইয়া আমর! দেখিতে পাই, 
যে সময়ে বর্তমান সভ্যতা-বিমপ্ডিত শিক্ষা-সুর্য্য ভারত-আকাশে প্রথম উদয়ের অরুণ কিরণে 
অশিক্ষারূপী ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিতে কুস্ম-কুস্তলা হান্তময্ী উষার আরক্তিম ছটার সঙ্গে, 
পর্ব্বাকাশে পূর্বাভাস দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মিশনারিগপের যথেচ্ছা- 
ভ্রধণকালীন শ্রুত অনেক নিরক্ষর কবির . কবিত্ব দ্বেশময় ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। দুই একটা 
দৃষ্টান্ত এই | | 
১। “যা রে কোকিলা তুই আমার পতি গেছে যে দেশে, 
অমন করে জালাতন করিস্নে আর নিত্তি এসে । 
পুনে তোর কুহ্‌ন্বর,।  উক্কে উঠে পরাণ আমার, 
গ্রাণপতি মোর দেশাস্তর ছাড় গে তথায় তোর কুহম্বর, 
কাচা বুকে লাগলে আঘাত পাইনে কোন দিশে ॥ ইত্যাদি 
২। তামাক ধেয়ে গেলে না রে কবিরাজ কত ছুঃখ মনে যে বল, 
গর যে চান্দের পাশে তারা হাসে তেতুলপাত শুকাল। 
মরাগাঙ্গে কুষীর ভাসে গুকায় সুন্দীর ফুল, 
এই তরাকালে হলেম্‌ র'ড়ী, কবিরাজ যৌবনে ফুটল ফুল ॥ ইত্যাদি 
৩। দ্ররধি নিগম কথা গুন্লিনে হেলায়, 
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে, 
' তোরা বুঝ লিনে দেখ্‌ রে বেলা যায় ॥ ইত্যাদি 
৪1 - এ ফুল পালি কনে লো ছোটবউ সাজের বেলায়, 
জল আনিতে গিয়াছিলাম সানবান্দা ঘাটে, 
ভেসে যেতে চাপা ফুল তুলে নিলাম হাতে । ইত্যাদি 
1 ও ভাই রে ঝাকে ওড় ঝাকে পড় তারে বল সাড়া, 
ধল মোর বধুয়ার কাছে ভাই পিরীতি প্রাণ মরারে। 
ওরে নলের আগায় নলফুল বাশের আগায় টিয়ে, 
কইয়ে। মোর বঁধুয়ার আগে না যেন করে বিয়ে রে 
কি জঞ্জাল করিলি ভাই রে। ' 
যথনে কল্লাম পেরেম্‌ সানবীধা ঘাটে, 
আকাশের চন্দর যেন তাই তুলে দিল হাতে রে, 
. তুলে দিল হাতে ॥* ইত্যাদি রী 
‘' আর কত উজ্ত করিব--এইরূপ ভাবের প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি লইয়া নিরক্ষর 
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কবিগণ নবরসের শ্রেষ্ঠ আদ্বিরদকে লইয়া অনেক সময় কবিত্ব বিকাশ করিয়৷ সমশ্রেণীর মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এই সকল কৰি প্রকৃতির প্রকৃত কবি--ইঁহাদের কবিত্ব প্রকৃতির 
সঙ্গে গীথা। 
শিক্ষিত কবির ত কথাই নাই, অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির হিন্দু-মুসলমানী ভাবে মোহন- 
গীতিকবিত্ব অত্তাপিও ভাষায় পরিচালিত হইতেছে। লোকে উহাকে সাধারণতঃ প্মাণিক- 
পৌঁষপার্ধণ গীতি, হাবুগীতি পীরের গীত” বা “পৌষপার্বপ-গীতিকা” বলিয়া থাকে । নদীয়া 
ও মাণিকপীরের গ্রত। জেলায় এই গীতের প্রথম প্রচার হয়। বঙ্গপ্রমিত্ত প্রতিভাশালী 
ফবিনাট্যকার রায় ৮দীনবন্ধু মিত্র গহাশয় উক্ত সঙ্গীত একটা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠককে 
উপহ্থার দিয়াছিসেন। যখন পৌষসংক্রান্তি উপস্থিত হয়, তখন কষকগণ দলবন্ধ ভাবে অথবা 
কেহ একাকী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই গীত গাইতে থাকে । যাহার! দলবদ্ধ হইয়া যায়, 
তাহারা দীনবন্ধু বাবুর সংগৃহীত গীতটা প্রায় গান করে না। একক ব্যক্তি প্রায়ই সেই গীত 
গাইয়া থাকে । ইহার! এই গীত গাইয়া গৃহস্থের নিকট হইতে চাউল, পয়সা লইয়া “মাণিক- 
পীর” নামক ফকীরের শির্নী দিয়া থাকে। প্রায়ই কোন ময়দান অথবা মুক্ত প্রান্তরে পৌষ- 
সংক্রান্তির দিন সকলে এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইসলামধর্ম্ পৌত্তলিক ভাব নাই বটে» 
কিন্তু কোরাণের পরবর্তী অনেকগুলি গ্রন্থে হিন্দুজ্তাতির আদর্শভাব উদ্ধৃত হইয়া অনেক পীর, 
পয়গম্বর, দরবেশ, ফকীর, সাই প্রভৃতির পৃজ্জা প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে মাণিকপীর অরি 
গাজিপীরের প্রভাব বেশী; কিন্তু এই সকল পৌত্তলিক ছায়! বঙ্গীয় মুসলমাঁনগণের মধ্যে ব্যতীত, 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বোথে মাদ্রাজদি মুসলমানগণের সমাজে পতিত হয় নাই। নিরক্ষর 
মুসলমান কবিরা এই সকল পীর ফকীরগণের কাহিনী পুরাতন বঙ্গীয় কবিগণের আদর্শে ফল- 
শ্রুতি, উৎপত্তি, বিনয়, বন্দনা, মাহাত্ম্য প্রভৃতি অংশবিভাঁগে রচনা করিয়া থাকে । এজন্যই 
মাণিকগীরের গীতে অনেক ফলশ্রুতি আছে। আবার নিয়শ্রেণীর কৃষক গৃহস্থের প্রধান সম্পত্তি 
গোধনের মঙ্গলামঙ্গল এই গীতের মধ্যে অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। উদ্াহরণন্বরূপ 
কৰি নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর উদ্ধৃত গীতটির গুটিছুই চরণ উদ্ধৃত করিতেছি, 
১ "কত কুদরূদ জান রে আল্লা কত কুদরূদ জান, 
মাঝদরিয়ায় ফেলে জাল ভেঙ্গায় বসে টান। 
দুর্গার ছাওয়াল কান্তিকরে ভাই মোরগ চাপি যায়, 
পুজ। পালি বাজ্বাবিবির ছাওয়াল করে দেয়। 
কহু কুমড়া শশা বিঙ্গে উচ্ছে তাল ব্যাল, 
সকল ফসল ফেলে আল্লা সরষের ভেতর ত্যাল। 
* * E ক 
অবুদ্ধি গোয়ালা মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল, , 
শিকের উপর ছুদ্‌ রেখে পীরকে ফাকি নিল 7” ইত্যাদি - - , 
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' আঁবার এই সকল মাণিকপীরের গীত গাঁয়কগণ যখন কোন গৃহস্থের দ্বারে গিয়া উপস্থিত 
হয়, তখন তাহারা একটি সামান্ত ঢোল ও কাসি বাজনার সঙ্গে সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে 
নাচিতে একরপ গীত গাইয়া থাকে। যথা 
২। «দোম্‌ দোম্‌ বলিয়া মান্দার ছাড়িল জ্রীগির, 
কবির ঘোষ উঠে বলে ওই এলো ফকীর। 
৩। আরে ও কবির ঘোষ চিত্তে না পারিলে মাণিকগীর, 
খড়ম পায়ে নড়ি হাতে স্যাঙ্গড়া ফকীর, 
গোয়াঁলার বাথানে এসে প্রথম জাহির । 
দই ছুগ্ধ ক্ষীর ছান! যত আছে ঘরে, 
আনিয়া হাঞ্জির কর পীরের দরবারে। 
কবির ঘোষ দই দুদ্‌ নাহি আনি দিল, 
নয় লক্ষ ধেনু তার বাথানে মরিল। 
বুকে গালে চড় মারি কান্দে গোয়ালার ঝি, 
ফকীরে ভাঁড়াষে বুড় তুই কর্লি কি ॥” ইত্যাদি 
এইরূপ ভাবে কৃষকগণ নিরক্ষর কবির কথিত মাণিকপীরের গীত পৌষমাসে গাইয়! থাকে । 
ইহা ব্যতীত আরে! অনেকরূপ গ্রাম্যগীতি বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ইহাও 
পৌষসংক্রান্তিতে গীত হয়। শিক্ষিতশ্রেণীর লোকে এই গীতকে পৌষপার্বশ গীত বলিয়া! থাকেন, ' 
কিন্তু দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ ইহাকে ব’লব’ল হালুই, সোনাহার এবং পিঠেগড়া প্রভৃতি 
- নামে অভিহিত করে। 
যখন নদীমাতৃক বঙ্গতৃূমি বর্ষার অজ্জস্র বারিপতনপ্রক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া শরতে 
শস্তের সুন্দর সুবর্ণকিরণে দিকৃসকল পরিশোভিত করিয়া প্রকৃতির মহিমান্বিত অচিস্ত্য পরশ্মিশক্তির 
পূর্ণ সমাবেশ শোভায় ভূষিত হইয়া উঠেন, তাহার পর হেমস্তের শিশির-শিকর-সিক্ত কলেবরে 
প্রজাকুল পরিশ্রান্ত চিত্তে সর্বদ্বা আমন-ধান্তক্ষেত্রের পর্য্যবেক্ষণে অবশাঙ্গ হইয়া উঠে,_-তখন 
ধান্তধনের ভিখারী বাঙ্গালী কৃষক কোন উৎসব কি কোনরূপ চিত্তবিনোদন কাধ্যে মন নিয়োগ 
করিতে পারে না। যেই দেখে যে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল ন্মসিদ্ধ হইয়াছে এবং সাংবৎসরিক 
খান্তের উপায় উপস্থিত হইয়াছে, অমনি তাহাদের অবশ মস্তি, ক্ষেত্রের উর্বরতার স্তায় 
উত্মবকার্ধে মহ! উর্বর হইয়! উঠে। গৃহে গাভীগণ নুস্থকারে দুগ্ধ দান করিতেছে, স্তীপুত্র- 
পরিজন শ্বচ্ছন্দমনে সুস্থশরীরে অন্তবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের সংগ্রহে ব্যস্ত আঁছে। মাঠে 
সুবর্ণবর্ণ হৈমস্তি ক-ধান্ত-শীর্ষ, বাঁযুতরঙ্গে ছুলিয়া দুলিয়া যেন ইঙ্গিতে কৃষককে ডাঁকিতেছে। রৃত্ব- 
প্রসবিনী বঙ্গভূমি থজ্জুর-বৃক্ষরসে মধু দান করিয়া আবার শ্রীতাতপ-তাপিত সস্তানগণকে উদর 
স্ডরিয়। মধু (গুড়) পান করিতে দ্বিতেছেন । বিলে বিলে অগণিত মত্স্তজাতি নাতিগভীর 
জলে সস্থরপপূর্বক খাদকের করে ধৃত হইতেছে, শীতাতপক্রি্ট জনসাধারণ সেই সময় সেই 
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ঘোর শীতকালের পৌষমাসে খাদ্ছদ্রব্যের মধুর আস্বাদন করিতে শীতভয়ে ভীত রবিরাগরঞ্জিত 
রোদ্রে বিয়া উৎসব করিতে প্রস্তুত হয়। তাই এই পৌষসংক্রান্তিতে কৃষকশ্রেণীর যত আনন্দ, 
অপর উন্নতশ্রেণীব তত নহে। 

পৌষমাঁস উপস্থিত হইলে রুষকশ্রেণীর নিরক্ষর কবিগণ অগ্নিসশ্ুখে অথবা কাম্থার তলে 
থাকিয়া আপন আপন প্রতিভাম্যায়ী কল্পনাদেবীর অনুগ্রহে কবিত্বশক্তি স্কুরিত করিতে আরম্ত 
করে। শেষে যখন মাসের ১৫ দিন অতীত হয়, তখন কেহ বালকদ্বল সংগ্রহ করিয়া কেহ বা 
যুবকদল সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব কবিতাশক্তির প্রসার বৃদ্ধি করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে 
থাকে। শিষ্যগণের বা শিক্ষানবীশগণের শিক্ষা পূর্ণ হইলে, শ্বয়ং কবি মহাশয় তাহাদিগকে 
একদিন নিন্দ বাড়ীতে পরীক্ষা লইয়া সাধারণের নিকট ছাড়িয়া দেন। শেষে অভ্যস্ত যুবক 
অথবা! বালকগ্ণ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া গীত গাইতে থাকে। 

মাসের শেষদিন যখন উন্নতশ্রেণীর গৃহস্থ সাধারণ পিষ্টকাদি খান্ত আস্বাদন করিতে থাকেন, 
তখন এই নকল গায়কগণ কোন প্রান্তরে গিয়া উৎসব করে। ইহাদের এই উৎসবে অন্ত 
কোন আমোদজনক কাৰ্য্য নাই, কেবল হিন্দুজাতির নিম়শ্রেণীর কৃষকগণ “বাস্তদেবত!” পুজা 
উপলক্ষে সময় সময় মেষ বলিদান দিয়া পিষ্টকাদিখান্তে তৃপ্ত হইয়! স্থানে স্থানে হরিনামকীর্তন 
করে। আর মুসলমানগণ “পীরের শিনাঁ” দিয়া এক একবার প্রাস্তরের মধ্যে “আমিন 
আমিন” শবে উৎসাহসুচক ধ্বনি করে। 

এই পৌষপার্কণ-প্রক্রির! উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমুসলমান মধ্যেও বিরল নহে। 

বঙ্গের এই পৌষপার্বণ অতিপ্রাচীন রীতি, তাই বঙ্গীয় কৃষকগণ এই প্রাচীন রীতির এত 
পোঁষক। এই কারণেই ক্কষকসমাজের নিরক্ষর কবির দল এই রীতির উপর অনেক কবিত্বশক্তি 
প্রদর্শন-করিয়াছেন। যখন পৌষের হাড়ভাঙ! শীতে কৃষকবালকগণ দলবদ্ধ হইয়া গৃহস্থের 
বাড়ীতে বাড়ীতে সোনাহার গাইতে থাকে, তখন দেখা গিয়াছে এই গীতের দলে একটা 
'মপেক্ষাক্কৃত বয়ঃ প্রাপ্ত বালক অগ্রে গাইয়। যায়, তাহার পর অপর বাঁলকগণ ঝুমর গাইতে 
থাকে। যখন সামান্ত মলিন বেশধারী বন্ত্াচ্ছাদিত কৃষকপুত্রগণ এই গীত গাইতে থাকে, 
তখন অনেক সময় দেখ! যায়, কত কত শিক্ষিত ব্যক্তি এমন' কি' ভদ্রঘরের অস্ষ্যম্পস্তা যোড়শী 
রূপসীগণ পর্যন্ত অতি গুৎসুকোর সঙ্গে এই গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন। 

সম্গীতগুলির মধ্যে শব্দের তত গাস্তীষ্য নাই। সহজাত সরল শব্বিন্তাসে রচিত। ভাবের 
মধুবতা, কৌতুকের কোমলতা এবং আগ্রহের উচ্ছ সে এই সমস্ত গীতি উচ্চাসিত। যাহারা 
এই সম্‌স্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া দেশের মধ্যে সমশ্রেণীর নিকট গণ্যমান্তি হইয়াছে, তাহারা ভদ্র 
সাধারণের নিকট “চাষাপত্ডিত” নামে অভিহিত! এই সকল চাষা পণ্ডিতগণ জীবনে কখনো 
কালিকলম হাতে করে নাই, কেবল প্রকৃতিজাত কল্পনাকৌশলে - এবং ভাবের আবেগে, 
কখন কৃষিক্ষেত্রে, কখন নৌকাঁচালনে, কখন ' গৃহের বারেওায়, কখন শস্যের ' ভার মাথায় 
করিয়া কোন সময় সমবয়স্কের সঙ্গে পথগমনে এই সকল সঙ্গীত রচনা করিতেছে । 
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পৌষমাদের কতকগুলি অর্ধভাল! ‘সোনাহার’ সঙ্গীতের নমুনা দিতেছি 
১। প্চাগা বলে চ্যাগীরে এবার বড় বান্‌, 

উচু করে বাঁধৰ ভিটে খুটে খাব ধান। 

ধান থাব না পাণ খাব ন! খাব সোণার নাড়ু, 

ছুই হাত ভরে নেব স্বর্ণের খাড়, । 

এক খাড়, না ছুই থাড়, না থাড়, পাঁচ ছয়, 

রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়া চড়ে যায়। 

ঘোড়া চড়ে যেতে রে ভাই পাঁচ কাপড়া পায় । 

জগন্নাথের নফর তাই মাথায় বান্ধে সাড়ী, 

সে সাড়ী গে উড়ে পড়ে টাদরখাক্পের বাড়ী। 

চাদর্খ! _চাদখ! কি কর বসিয়ে, | 

তোমার পুত্র সভার মাঝে মার খায় আসিয়ে। 

আর মেরনা আর মেরনা ফুলবেতের বাড়ি, 

কাল সকালে দিব তোমার খাঁজনার কড়ি ॥ ইত্যাদি। 
২ * ছ'সথারে নড়িয়ে, হস্তীর পবে চড়িয়ে । 

হস্তী দুল ছুল করে, তার উপরে পায়রা উড়ে। 

আয় পায়রা নাম্‌সে, লাফ! বাগুণ ধর্মে। 

লাহ্ছা বেগুণ খল্বলায়, থেড়ো ভাই খেড় থেড়ায়। 

খেড় খেড়াতি লাগল হড়, কে যাবি ভাই বেরামপুর। 

' বেরামপুর না পাকপাড়া, তিন ছয় আঠার ঘোড়া । 

ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝিব, চাল গুটা হুই খুঁজিব। 

চেলের ভাত আজি গুজি, ধরে মরদ পা+ড়ে বুঝি ৷ ইত্যাদি 
ত। দেশে এবার উঠলো বাহার, লোকের নাই নিদ্রা আহার । 

যে যার কাম করে ভাই, আমি তাই গায়ে ষাই। 

পোঁষের হাড়-ভাঙ্গা শীতে, আমার.সাথে আয় রে মিতে। 

এই পয়়ারের ক্ষান্ত হলো, দোহার সকল ব’ল ব’ল বল। 
৪ গোপালা বোপা কাপড় কাছে কম্ত,রীর ফুল, 

আশু মুহুরি পত্র লিখে মধ্যে মধ্যে ভূল। 

চন্দ্র ঠাকুর পুজ! করে খাব্ল! খাঁবলা ফুল, 

কৈলান নাপিত ক্ষৌরি করে সন্ত উঠে চুল। 

বাদল কামার কাচি গড়ে পার চারিটি আনী, 

কচু গাছে বাঘায়ে দিয়ে করে টানাটানি । 
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কচু গাছে উঠিয়ে বলে সামাল সামাল, 
এত দুঃখ দিলিরে ভাই বাদল কামার ৷” 
এইরূপ ভাবের কৃষকশিশুবোধ্য সুলভ সহর্জ শব্দ-বিস্তাসে এই সমস্ত গ্তগুলি রচিত । 
এতন্যতীত কোন কোন অপেক্ষাকৃত উন্নত নিরক্ষর কবি দেশপ্রচারিত শুভ অশুভ সংবাদ 
লইয়া এবং কোন বিশেষ ঘটনা লইয়া এইরূপ ভাবের শব্দে পৌধপার্কণগীত রচনা করিয়া 
থাকে | এক সময় নলডাঙ্গার রাজ। প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমাজে একটি মহা 
হুলস্থল উপস্থিত করিয়াছিলেন। মেই সময় কোন একজন নিরক্ষর কবি গাইয়াছিল 
€। স্যত বুড়ো নড়ি হাতে চল্লে! নলডাঙ্গায়, 
যুবতী বিধবার বিয়ে করিবার আশায়। 
বুড়ো হেটে যেতে থুবড়ে পড়ে তবু চলে যায়, 
বাছিয়ে করিবে নিকে গিয়ে নলডালায়। 
রামী শ্যামী বামী জগী গৃহস্থের ঝি, 
ডাকে তারা মাল! লয়ে ( আর ) গলায় পরায়ে দি। 
একাদশী বগুনা পোড়া এড়ান যদি যায়, 
তাই তারা বুড়ো যুবে! কিছুর দিক্‌ না চায় ৪” ইত্যাদি 
আবার কোন কোন নিরক্ষর কবি হিন্দু-মুসলমানের পুরাণ, কোরাঁণ হইতে ঘটনাবিশেষ 
লইয়া এই পৌষপার্ধপগীতি রচন! করিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল গীতের মধ্যে 
স্থানে স্থানে মধুর কবিত্ব কেমন সুন্দরভাবে অলঙ্কারবিহীনা যোড়শী ক্ূপসীর ষ্কার মৃদু মন্থর 
গতিতে উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন পদ্‌চারণ করিতেছে । যথা 
৫। “নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবান্‌, 
সেই ঘরেতে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ বলরাম । 
রাত, হুপুর্কালে রাণী ঘাটে চলে যান, 
শুন্ত ঘর পেয়ে কৃষ্ণ সকল ননী খান। 
ননি খেলেো| কেরে গোপাল ননীখেলো, কে, 
আমিত খাইনেই ননী বলাই খেয়েছে। 
এক গোপী উঠে বলে ওরে ননীচোর-_ 
এই ত খালি, ভাণ্ড ভেজে হাতে মাথা তোর, 
বলাই ত খায়নি ননী কৃষ্ণ বাতিল পুরেছে। 
তখন রাগে রাণী উঠে গিয়ে ঝাপবে ছিড়ে নিয়ে, 
গাঁভী-ছাদন-দড়ি দিয়ে বাদ্ধলেন কৃষ্ণে গিয়ে। 
লাফ দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ কদম গাঁছের ভাল, 
গোপীগণ বলে কৃষ্ণ সামাল সামাল। 
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আগায় পাতায় বেড়ান কৃষ্ণ ভালে না দেন পা, 
নেমে আয় রে সোপার যাহ আর বাঁধ ব না ॥* ইত্যাদি 
.ষে সকল ভদ্রাভিমানী ব্যক্তি কোন সময় ঘটনাচক্রের জাবর্ভনে পড়িয়া কৃষিস্মাঞ্জে ভ্রমণ 
করিয়াছেন, তিনিই অপর অপ্রেক্ষ! কষিজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রহস্ত অনেকটা পরিজ্ঞাত আছেন। 
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র কৃষক সকল অমার্জ্জিত অসংস্কৃত ঘদয়ের যে মহতী শক্তি দ্বারা শিক্ষিত 
'সুলংস্কৃত হৃদয়ের সহিত সাংসারিক ব্যাপারে অমীম ঘাত-প্রতীখাত নিয়ত সহ করিয়া আনন্দ- 
ময়ীর বিমল আনন্দরাজ্যে আংশিক আনন্দ লাভ করিতেছে, তাহা ভদ্রাতিমানী ব্যক্তিবর্গের 
‘ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না? হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছাস সময়ে সময়ে যখন নিরানন্দের 
হাব্রীত। ঘোর বিভীষিকামরী যন্ত্রণার করাল দংশনে জর্জরিত হইয়া উঠে, তখনও নিরক্ষর 
কৃষক কবি কবিত্বের কোমল আঁস্বাদ ভুলিতে পারে না, এই জন্য এই সকল 
নিরক্ষর কবিগণ আপন আপন বালকগণকে পরম্পরের সহিত বিবাদ' ছলে একরূপ কবিত্বময় 
কলহ শিক্ষা দিয়! থাকে। এই নঙ্গীতরুলহ ছুই বা ততোধিক বালকসমূহে গীত হয়। ইহাকে 
সাধারণতঃ ‘ হাঁবুগীত” কছে। ইহার ভাষা বড় অল্লীল। কিন্ত স্থানে স্থানে শ্রীলতাময় শবব- 
বিস্তামও আছে। 
এই হাবুগীত গাইবাঁর সময় কৃষক শিশুগণ ছুই চরণ বিস্তৃত করিয়া বামহন্ত বক্ষের সঙ্গে 
'সংবন্ধ করত দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া নাড়িয়া সুরের সঙ্গে গাইতে থাকে । আর সময় সময় মুখে 
এক প্রকার হান্তোদ্দীপক শব্দের সঙ্গে বগল বাজাইয়| সঙ্গীতের উপসংহার করে। এই সমস্ত 
'বরীতপ্তলি. অশ্লীল হইলেও ইহাতে রচয়িতার যথেষ্ট নিপুণতা আছে। পাঠকের কৌতুহল ব্যাধির 
প্রশমন জন্ত ছইটি মাত্র গীতার্ঘ উদ্ধৃত করিলাম, 
১1 “বাছুরে বাছুবে যুজ নেগেছে-- 
তোর এ'ড়েতে ধূম ধরেছে । 
তামাক খাবি ভাঙ্গা ভাবায়, বল্যায় কামড় দেবো * * + * 
তোর কল্পা কাণে টান মারিয়ে লেগ মুড়িয়ে দেবে| ॥ ইত্যাদি 
২। হাড় গিলেরে ভাই, চি'ড়া কোটরে খাই, 
| একটা চিড়ে কম পল্লে দাদার বাড়ি যাই, . . 
দাদার আছে দোয়া গরু আমার আছে ভাই, 
ছুই ভায়েতে যুক্তি করে মধুপুরে যাই ॥” ইত্যাদি 
আহা খন রুষককামিনীগণ পিতা ভ্রাতার সন্মুখে বসিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বময় গীতি- 
প্রবাহে তাসিতে থাকে, তখন তাহাদিগের সেই স্বল্প সলজ্জ কৃষ্ণ তারকময় চক্ষুর দিকে চাহিলে 
প্রাণে যে কি অপূর্ব বিমল আনন্দ উপস্থিত হয়__ধিনি তাহা শ্বচক্ষে ন! দেখিয়াছেন তিনি 
তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি, করিতে পারিবেন না। ধন্ত প্রকৃতির প্রিয় নিরক্ষর কবিগণ, 
তোমাদের কবিতাই জাগতিক কবিতা:_ঘে কবির কবিতা তোমার, সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়। 
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ভাষায় মানবকে হৃদয়ের অন্তঃন্তল অধিকাব করাইিতে পারে, তিনিই কবিত্বময় জগতের গুষঠ 
রহস্ত পরিজ্ঞাত আছেন । সেই জন্য একজন দ্বাশনিক কবি বলিয়াছেন-_ | 

“কবিরাই জানে ধরা তোর লীলা খেলা 

তাতে আর তোতে ভেদ করে নাকো তারা, 

তোমার হৃদয়ে তিনি সদ! জাগরিত, 

নলিনীদলগত ফুল্প সলিলের মত ॥” 

অতংপর আমরা এই স্থানে এই অংশের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু একটি 

কথা আছে, আজকাল পুস্তকে কোন পুরাতন প্রাচীন রীতিনীতি ৰা আমোদ উৎসবের 
উল্লেখ না থাকিলে কালে তাহা একেবারে দেশ হইতে বিদুরিত হইবে। যেহেতু অধুনা! 
পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে ভারতীয় রুত্রিম ভাবগুলি প্রায়ই মুহমান হুইয়। পড়িয়াছে ( আমরা 
এখন অম্থকরপপ্রণালীর কৃতদাস--ইউরোপ আত্ম আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষক। যে 
জাতি একদিন সমগ্র জগতের শিক্ষকস্থানে বসিয়া মানবে আর দেবতার তুল্যবপ ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিযাছে, আজ সময়ের মহীয়সী শক্তির গুণে সেই জাঁতির'.বংশধরগণ বিদেশীর নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া সত্য তইলাম ভাবিয়া অহঙ্কার স্বীতবক্ষ। এইজন্য প্রাচীন ভাবগুলি 
পুস্তকাকারে রক্ষা করাই সঙ্গত বলিয়া গ্রথিত হইল। 

'শসারীগীত” অতি পুরাতন, যখন ভারতে হিন্দুগৌরবরবি অস্তমিতপ্রায় অথচ ইসলাম- 
গৌরবন্্ধ্য প্র্ীপ্ত প্রভায় সমুস্তাসত, তখনও বঙ্গে সারিগীত ছিল। প্রমাণস্বৰপ প্রাচীনণ 
বলেন যে, যে সময় নাটোররাজ্যাধীশ্বরী প্রীতঃস্ররণীয়া ভবানীর 

কণ্ঠা সিরাব্দউদ্দৌলার ভয়ে যশোহর জেলার লুপ্তগৌরব মহল্মদপুরে 

অবস্থান করিতেন, তখনও দশতু্জার পুজার পর বিজ্রয়ার দিন সারীগীত গীত হইত। 
অন্যাপিও মাগুরা মহকুমার পৃর্বাংশের লোকে গাইয়া থাকে যথা 

"হারে ও মাঝি বসে ভাবিস্‌ কি, 

ধান দুব্ব| লয়ে হাতে দীড়ায়ে আছে বি। 

ভালো ছুদে চিনি দিয়ে বাঁমসাগরের ধারে, 

তারা দেবী রাণীর মেয়ে দীড়াষে পথের ধারে । 

দৃশতৃজ! করে পুজা প্রসাদ লয়ে হাতে, 

দশমীর আরতি দিতে দীড়ায়ে আছে পথে ।” 

এই সকল প্রচলিত সারিগীত দ্বাবা বাস্তবিক আমরাও বুঝিতে পারি যে, সারিগীত বছ 
* পুরাতন, কিন্ত ভাষার শব্দবিহ্ঠঠদ দেখিলে অভিনব বলিয়াই অনুমান হয়। যাহা হউক সারী- 
গীতে অন্থাস্ গ্রাম্যকবিতা হইতে শবমাধুহ্য অধিক। 

যশোহ্র জেলার গ্রণিদ্ধ জমিদার নড়াইল রায়বংশের পুরুষসিংহ এরামরতন রায় আন্দাজ 
প্রভার বলবত্তা প্রকাশের জন্তু “জলযাত্র” নামে একটি উৎসব করিয়া ভীহাদের কুলদেবতা- 

১৯ 


সারীদ্বিত। 


. 
| 
. 
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স্থাপিত বিগ্রহ “গোবিনারায়*কে শ্রাবপমাসে নৌকাপথে বাইচ, দিয়া লয় বেড়াইতেন, 
'যেহেডু এই অমিদারবংশের স্থাপয়িত! স্বনামখ্যাত কালীশঙ্কর দত (রায়) ষংকালে প্রাতঃ- 
স্বরণীয়! দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা মহারাণী. ভবানীর প্রতিনিধিরূপে চাকলে তুষণার নায়েবী করিয়া 
নাটোর রাজধাড়ীতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, শুনা যায় এবং কিষদস্তী প্রকাশ করে যে 
“লেই সময় কালীশঙ্কর বঙ্গবিখ্যাত উত্তররাট়ীয় কায়স্থকুলতিলক যশোহর মহল্সদপুরের রাজা 
* খীর সীভারামের স্থাপিত “‘লগ্ষ্ম।নারায়ণ’” বিগ্রহ গোপনে নড়াইল রাজধানীতে আনয়ন করিয়া- 
' ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের শ্রাবগ-পূর্ণিমায় আগমন হয় এবং জলপথে আসিতে আসিতে 
নবগঙ্গার সঙ্গমনস্থান মধুমতীর.তীরস্থ ভাটয়া পাতার, ত্রিমোহনায় গোবিন্দরায় নাম গ্রহণ করিয়া” 
' আগমন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া রতনবাবু জলযাত্র! প্রথার স্থষ্টি করেন। দুঃখের 
বিষয়, এই জসিবারবংশের পূর্ণদেবতা গোবিন্দ রায় বিগ্রহ বাঙাল! ১২৮২ সালে নড়াইল বাড়ী 
॥ হইতে দালানের ছাদ ভাঙ্গিয়া অনেক জীবহত্যার পর পূর্ণবিগ্রহত্ব হারাইয়া অস্তন্থৃত হইয়াছেন। 
এখন নামে গোবিন্দরায় আছেন--বিগ্রহের বিগ্রহত্ব কতদুর আছে তাহা তনীয় সেরকগণই 
. 'জানেন। এই অলযাঞ্জ! উৎসব গোবিন্দরায়ের একটি উৎসব বিশেষ। অন্যাপিও ইহা! নড়াইল 
জমিদারগণ কর্তৃক আচরিত হইয়া থাকে।' এই জলযাত্রার দিন, 'নমশৃড্র মালো জালিয়া প্রত্থৃভি 
নিয়শ্ৰেণীস্থ হিন্দুগণ সারীগীত গাইয়! থাকে। একদিন এই জলযাত্রার উৎসবে গ্রন্থকার কোন 
কাৰ্য্য বিশেষে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রৃত গুটি কয়েক সারীগীত শুনিয়! গ্রন্থকার অতি 

সু হন। অন্ত তাহাই পরসঙ্গাধীন মনে পড়িয়া এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইল। এই সকল নিরক্ষর 
কবির গীতিকবিতায় ও শিক্ষিত কবির গীতিকবিতার কবিত্বে কত প্রভেদ, তাহা রী 
পাঠক দেখিতে পাইবেন । 

“আরে ও কানাই পার করে দে আমারে, 

আজিকার মধুরায় বিকি দান করিব তোমারে । 

তুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না। 

কোথায় রাখবো দইয়ের পশরা কোথায় রাখবো পা ॥ 

গুনে কানাই বলে তখন শোন রসবতি, 

. ভরাকাষে ভরা গালে কেন এলে যুবতি । 

আগা নায়ে রেখে দই মান্বধানেতে বস্‌ 

ফুটিক ফুটিক ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস। 

সর্ব সখী পার করিতে নেব আনা আনা 

| '_ ্বাধিকারে পার করিতে নেব কাণের সোণা ॥ ০ 

আর একদিন বিজয়ার বিসর্জন প্রক্রিয়া দমাপনাস্তে গৃহে ফিরিতেছিং। মনে কেবল 
. নিরাশীর উপর নিরাঁশা একাধিপত্য করিতেছে। গু বৈরাগ্য আর উদ্যমশৃন্তত। লইয়া 
নৌকার এক কোণে বসিয়া অনন্ত আকাশের অনন্ত তারারাজির মাধুরীহ দশমীর চন্্র-ন্ত 


৮৮ 
! 


উই] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা ১৪৭, 


যাইতেছে দেখিতেছি, এমন সময় একটি সারীগীতে আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরনুন্বরের সন্যাস- 
স্থৃতি জাগাইয়া আমারে একেবারে দশমীর চাদের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বৈরাগ্য প্রবৃত্তির 
অধীন করিয়া তুলিপ। একজন কৃষক-গায়ক পায়ে ঘুক্ব,র দিয়া নৌকার দীড়ের ব্ধনীত্তে 
লোহার কড়া লাগাইয়! প্রত্যেকবার নৌকা সঞ্চালন সহ গাইভেছে-_ 

“কেমনে বাচিবে তোর মা 

আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেও না । 

যথনে জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে 

আমি বাছিষ| রাখিলাম নাম নিমাইচাদ তোমারে । 

সন্যাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও 

ওরে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও | 

সোণার নদীয়! ছেড়ে যাবে গোরা রায়, 

ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায় । 

কাচাসোণার বরণ অঙ্গে ছাই যে মাথিবে; 

শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে ॥* ইত্যাদি 

এইরূপ অপূর্বভাবব্যপ্রক করুণরসপ্রবণ সাঁরীগীত সেই বিয়ার নিরাশ হৃদয়ে রা 

কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রপাত না করিয়া থাকিতে পারেন ? যাহারা এই সকল আবেগময় গীতি- 
কাব্যের কবি, তাহারা নিরক্ষর হইয়াও শিক্ষিতের হৃদয় পূর্ণরূপ অধিকার করিতে শিখিয়াছে ৪ 
ধন্য নিরক্ষর কবির কল্পনাপ্রবণ বিষষনির্দেশশক্তিকে ! সমস্ত সারীগীতই পৌরাণিক 
দেবদেবীর কাহিনীপুর্ণ ককণা, প্রেম, ভক্তি এবং দৈন্য বা আর্তিতে সংবন্ধ। প্রসঙ্গাধীন আরু 
একটি গীতের ছইটি চরণ স্বৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, যথা 


“সোঁণার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল। 
" হাস ম’য দিয়ে মাগো কণ্ল্লেম তোর পুঙ্গ!, 
কোথায় ফেলে গেলি এ সব ওমা দ্রশভুজা ! ( দোঁণার কমল ১ 
মাগো কার বাড়ী গিয়েছিলে কে ক'বেছে পুজা? 
কার জন্ম ক'ল্লে সফল হু'ষে দশভুজ1। ( সোণার কমল ) 
সন্ন্যাসী না হ’ব আমি বৈরাগী না হ’ব, 
আমার মায়ের পাষের রাঙ্গা জব! মাথায় তুলে নেব ( সোণার কমল), 
কি দেখিতে এলে মাগোঁ গেলে কি দেখিয়ে, 
তোমার দুধের ছেলে মরে মাগো দুর্গাদুর্গা বালে 1৮ . ইত্যাদি। 
আহা মাতৃতক্ত সন্তানের ইহ! অপেক্ষা শোকের সঙ্গীত আর কি হইতে পারে । মা চলিয়? 
শিয়াছেন, মাতৃভক্ত পুত্র মায়ের চরণালঙ্কার লইয়া কর্তব্যের পথে সাংসারিক কাধ্য করিতে 


॥ ৬ 
৮ & 
LY 


২8৮ সাহিত্য-পারষৎ-পত্রিকা | ' [ ওয় সংখ্যা 


চলিল। এই বিষাদ্যাপমান কৃবিতা যে, কবির কল্পনা প্র্থত তিনি নিরক্ষর হইলেও পূর্ণ শিক্ষিত, 
ক্রষক হইলেও ভদ্রাভিমানী ভর হইতেও ভদ্ধতর।, | (ক্রমশঃ) 


শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য । 


পয়ার ছন্দের উৎপত্তি । 


বঙ্গসাহিত্যের প্রথমযুগের -প্রথমীবস্থায় বঙ্গীয় আদি কৰি “ফুলের মুখুটী” ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ 
কবি কৃত্তিবাস ও বন্থুবংশাবতংস কায়স্থকবি মালাধর বন্ধু গুণরাজ থা! এই উভয়ে যথাক্রমে ' 
প্রামায়ণ* ও শ্ীবষ্ণবিজয়ে যে ছন্দের অবতারণা! করেন, তাহারই নাম প্পয়ার”। .প্পয়ারপ 
ছন্দও সেই অবধি বঙর-সাহিত্যসাগরে একটানা শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া আমিতেছে। যে ছন্দ 
. এতদিন বঙ্গসাহিত্যের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির 
ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত রন সাহিত্যতথধবিদ্‌ কোন কথাই ঘলেন দাই বুলিলেও অসি: 
হয় না। | 
‘''" কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইবি বাঙ্গালা ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাখা 
ঘামাইয় বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? ' কথাটা- সাধারণ ব্যক্তির মুখেই: শোভা পায় বটে; 
' কিন্তু ধীহারা সাহিত্যালোচনায় বিমল আনন্দ লাভ করেন, এপ. সাহিত্যসেবিমাত্রেই স্বীকার 
করিবেন যে ছন্দ বঙ্পসাহিত্যের আদি স্তর হইতে আধুনিক স্তব পর্যন্ত সমান ভাবে বর্ত্তমান, 
«. তাঁহার উৎপত্তির একটা ইতিহায জানিয়! রাখা প্রয়োজন. ইংরাজি সাহিত্যের আদি স্তরের 
আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন প্রথম ও প্রধান কবি চসারের কবিতার আলোচনা 
নিতান্ত প্রয়োজন.; চসারের কবিতার আলোচন! না করিলে যেমন ইংলণ্ডের প্রথমযুগের - 
সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি, বঙ্গসাহিত্যের আআদি স্তরের প্রথম ও প্রধান কৰি 
.কুত্তিবাসের কবিতা পয়ারের আলোচনা না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে ; অধিকসদ্ত পয়ারের 
উৎপত্তির আলোচনা বাদ দিয়া বঙ্গসাহিত্যের আদি. স্তরের আলোচনা হইতে পারে না। 

পাশ্চাত্যনাতির নিকট ভাষাতন্বের আস্বাদন পাইয়া অবধি আমাদের দেশের সাহিত্য- 
তত্ববিদ্গণ বঙ্গতাষার আস্মকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বন্সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক 
ইতিহাসের আলোচনা করিতে তযারস্ত করিয়াচছৈন এবং তস্থার! কত প্রাচীন কাব্য কত প্রাচীন 
পু'ধির উদ্ধার সাধন হইয়াছে ও হইতেছে, এবং. সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের. রচনা, কালও নিরূপিত 
হইয়াছে কি ছে ব্রি প্রান লগা সন প্রাচীন বি পরার ছন্দের কথা 


সন ১৩১১ ] নিরক্ষর কবি ও'গ্রাম্যকবিতা । ১২৭ 


নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিত1। 
(১) 

বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত আনিয়া পৌছিবার অগ্রেই বান্সীকির (রড়াকর ) 
মুখ হইতে যে “কবিতা ব্রহ্ম’ সৃষ্টির একটা প্রবাদ আছে উহা! লিখিত অথবা পঠিত কবিতার 
জননী । মানব-সৃষ্টির প্রাকৃকালেই প্রত্যেক মানবের মুখ হইতে কবিতার একটা অব্যক্ত 
ভাব-_একটা বিশ্বপ্রতিচ্ছায়ার বাক্য__মানব-সমাজের একট! অসম্পূর্ণ আদর্শ উচ্ছ স-- 
ব্রশী শক্তির একটা অজ্ঞাত-গ্রীতি বিদ্,রণ হয় । কিন্ত যে দ্রিন__যে শুভলগ্নে--বে শুভ মুহূর্তে 
সেই “মা নিষাদ" শ্লোক ভারতে আসিয়| মানবজাতির সভাতাস্চক বিশ্বপ্রতিবোধক 
ভাব প্রকাশ করিয়া মানবের শ্রতিপথে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সেই হইতে এই বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত লিখিত এবং পঠিত কবিতা প্রত্যহ .রচিত, গীত, প্রচারিত, ও শ্রত হইতে 
লাগিল। মানবজাতির এই পুর্ণ উন্নতির দিনেও উক্তরূপ কবিতার অভাব নাই। 

বঙ্গবাসী অতি সরল এবং কবিত্ব-প্রিয়জাতি। বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রেম, গ্রীতি, দয়া মায়া, ভক্তি 
ও করুণা কবিতার এই স্থায়ী গুণগুলি অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে, তাই ম! প্রকৃতি বঙ্গে 
আবার আপন উদ্দার অনন্ত মধুরভাগ্ডার সতত উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এই স্থ্রলা সুফল! 
বঙ্গভূমি কবিত্বের যেন একটি মধুর মধুভাগু। ইহার অধিবাসিগণ সকলেই অল্পবিস্তর কবিতা- 
প্রিয়। এইজন্ত এই দেশবাসিগণ আদিম সময়ের কবিতাকেও অতি আদরের সহিত হাগত 
করিয়া রাখিয়াছেন। 

মাতৃবূপিণী বঙ্গভাষা যখন কেবল তাহার সন্তানগণের আবশ্তকীয় কার্যে নিত্য ব্যবহৃত 
হুইতেন, অথবা যখন তাহার সম্ততিবর্গের উদরপূরণ-প্রবৃত্তির মাত্র সাহায্য করিতেন, তখনকার 
কবিগণের কবিতাই বঙ্গের আদিম গ্রাম্যকবিতা। বিস্তাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদ্দাস প্রভৃতি 
প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবক্বিগণ যে কবিতা, লিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তৎ- 
কালিকের শিক্ষিতের ভাষা । 

বঙ্গসাহিত্যের যুগপধ্যয় ধরিলে এই বৈষ্ণব-কবিগণ সাধন পথে আপন স্বাপন আধ্যাত্মিক 
উন্নতির উংকর্ষতার মাতা বঙ্গভাষাকে বহু অলঙ্কার দিয়া মানবসমান্দে অতি সৌন্দধ্য- 
শালিনী মহিমান্বিত করিয়া! তুলিয়া ছিলেন, বঙ্গসমাজের প্রায় পৌনে পনর আনা লোক খন 
পূর্ণ নিরক্ষর, তখন এই সকল মহামহিমান্বিত বৈষ্ণব কৰিগণ ভাষাজননীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া 
সথপুত্রক্ূপে বাস করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষিত কবিগণ ব্যতীত আর যে সকল নির- 
ক্ষর কবিগণ কবিতা রচনা করিয়াছেন, উহা বঙ্গ ভাষার এই পূর্ণ উন্নতির দিনেও গীত, পঠিত 
ও শ্রুত হইয়া থাকে। | 

সমস্ত গ্রাম্যকবিতা সংগ্রহ করিয়া একত্র করা এক ব্যক্তির জীবনে কখনই সম্ভবপর 


ঙ 
$ 
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সহে। EEE “মেয়েলী ব্রতকথা” এবং সাধারণ নিরক্ষর স্ত্রীকবিগণের 
প্রধিত কবিতাই উল্লেখ করিব। 

নিরক্ষর কবির কবিতা এবং দেশ প্রচারিত মেয়েলী ব্রতকথার উল্লেখ, করিতে হইলে অগ্রেই 
অনাগত পোক ও বতৰা । সাধারণ স্ত্রীসমাজের আতভ্যস্তরিক প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টি পথে . 

উদ্ভাসিত হয়। বঙ্গের রমণীমণ্ডলী হৃষ্টিকাল হইতে এই বর্তমান . 

উন্নত শতাব্দীতে রব প্রায়ই এক ভাবে সংসারের অনন্ত পরতিযাত স্‌ করিয়া গাসিতে- 
-ছেন। ইহার! বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীন্বরূপিনী। ঘর পাতিয়া বসত করিতে এই সকল প্রক্ৃতি- 
ক্ূপিমী বঙ্গরমণীগণ গৃহকার্যা লইয়া ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানবের উচ্চ লক্ষ্য ধর্মভাব . 
বিশ্বতা নহেন। গৃহস্থালীর (ঘোর বঞ্ধাটের মধ্যেও ইহারা কবিতার মধুর রমণীর ভাবরাজ্যে 
প্রতিনিয়তই চন্সিতেছেন?। বর্তমান.সময়ে স্ত্ীশিক্ষার বহুল প্রচলন হইলেও অদ্থাপিও বন্গ- 
সমাজে প্রায় শতকরা নিরনববইটি স্ত্রীলোকে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এই সকল নিরক্ষরা 
স্বীকবিগণের কবিত্বশক্ত প্রন্কতি হইতে জাত! । বঙ্গকামিনীর ব্রতকথা এবং অন্তবিধ কবিত্ব . 
যাহা করত ও গীত হয়া থাকে, তাহাই নিয়ে বিবৃত হইল। 

*পৃণ্যপুকুর” প্রভৃতি দেশপ্রচারিত ব্রতকথার প্মযৌজনা এবং কবিত্বমিশ্রিত কবিতা 
সম্পুর্ণ নিরক্ষর কবির রচনা | যশৌহুর জেলায় বালিকাগণের “মাঘমোড়ল” “হেচড়া পুজা” বা 
শহিচৈকুমর” প্রভৃতি ব্রতকথাগুলির ভাষা শুনিলে ও ভাবে মিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, উহা 
" পুর্ণ নিরক্ষর কবির রচিত। পৃ্যপুকুর-ব্রতকথা কিরূপ কবিদ্বে--কিরূপ ভাষায় রচিত, তাহা 
একবার আলোচনা করিলে বোধ হয় অতৃপ্তিকর.হইবে ন]। . 


১। পুশ্যপুকুর পুষ্পমালা, , . সা হবো শুয়ো হবো, 
কে পোজেরে দুপুর বেল]। . , স্বামীর কোলে পুত্র দ্বোবো। 
১ আমি সতী লীলাবতী, "ঠাকুর গুজবে বিষদলে, 
1" ছাইর যোন পুত্ত,ববতী। ময়বে| গলা গঙ্গালে ॥ 
হবে পুত্র মরবে না, ' ইযাৰ টা 
পৃথিবীতে ধরবে না। 


মরি মরি নিরক্ষর কবির কি মধুর উচ্ছাস! কি আবেগপূরণ প্রার্থনা! কেমন সহজ 
সাধ্য? শব্দযোজনা [|| কি পু উকান্তিক নিষ্ঠা কি মধুর সিন তাহার পর 
আবার শুস্থন- ' ' 


২ " দোরপদ্বীর মত হবো রীধুনি, এ. কামের মত ভাতার হবে, 
- সীতার মত সতী রান্ী। | ধমকে কাকি দেব তবে। 
দেওর হবেন লক্ষণ ঠাকুর, ইত্যাদি বি 


"দ্রশরথ হবেন স্ব শুয্ন । 
, ধন্ত কবিতার উদ্শ্যকে, ধন্ত সরল প্রাণের সরল প্রার্থনাকে, পুণ্যপুকুর 'ব্রততকথা এই 
ভাবে রচিত ও আদৃত। তাতার পর আবার শুঙুন,মাবমোড়গের ব্রতে কেমন মধুর সরল প্ররুতি 


সন ১৩১১] পয়ার-ছন্দের উৎপত্তি । +১৪৯ 


এ পৰ্য্যন্ত কেহই কিছু বলেন নাই, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কেবল “বাঙ্গালাভাষা ও 
সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবৎ-লেখক পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ন্কায়রত্ব মহাশয় উক্ত পুস্তকে . 
পয়ারছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং আলোচনা করিয়াছিলেন এবং উক্ত পুস্তকের সমালোচনা 
উপলক্ষে প্রথম বর্ষের স্বঙ্গদর্শনে” বঙ্গের সর্ক্তোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সম্পাদক স্বর্গীয় বক্ধিমচন্জ 
চট্রোপাধ্যায় এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন) কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন সহাস্মাই 
কোনরূপ সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 
চট্টগ্রামের ' প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির অন্ততর অধিকারী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়কে 
এই পয়ার সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়। পাঠাইয়াছিলাম, তিনি প্রত্যুত্তরে যাহ! লিখিয়াছেন নিম্নে 
তাহা উদ্ধৃত করিলাম :-_"পারন্তভাষায় পয়ার বলিয়া কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই। চট্টগ্রামের 
ছেলেদের মধ্যে "বাধ য়া” নামক এক খেলা! প্রচলিত আছে বটে , কিন্তু তাহাতে পয়ার 
শব্দের উদিষ্ট কি বুঝি না। বোধ হয় আলাওল সাহেবের রচিত “সপুপয়কর”* নামক পুঁধির' 
কথা শুনিয়াছেন। তাহাকে সাধারণতঃ লোকে €সপ্তপয়ার* নামেই অভিহিত করিয়া থাকে 
উক্ত স্থলে “পয়কর” শবের অর্থ ছবি। ্পয়কর* শব্দটি পারসী । পয়করের পরিণতি লোকের 
সুখে “পয়ার” হইয়াছে দেখিলেন ! এই হিসাবে-পয়কর হইতে পয়ার উৎপত্তির, একটা কারণ 
অনুমান করা যাইতে পারে। . অনুমান হইলেও সেটা এখানে উল্লেখ করিলাম” ।- তাহার 
- অনুমানের “ক” অংশ যথা := 
“আপনি জানেন যে, বিশেষ বিশেষ রসের বা ছন্দের-অবতারণা রিনি 
একাবলী রোটক প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার প্রাচীন কবিগণ ক্রিয়া গিয়াছেন।- এরূপ স্থানে 
বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ কোন বর্ণনা থাকে না) অর্থাৎ গল্প বা ঘটনার বেশী বর্ণনা থাকে না + 
প্রাচীন পু'খিমার্রেই . দেখিবেন, যে অংশ তথায় “পয়ার” চিন্কিত হইয়াছে, তাহাতে স্থল ঘটনা 
মাত্র বর্ণনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন পরার অংশে বিশেষ কোন 
রসের বা সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ প্রায় থাকে না। চিত্রকরের ছবি ও কবির কাব্য বর্ণিত “ঘটনা” 
tl একই জিনিস বলিয়া, বোধ হয় কবির কাব্যখানি একটা ছবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার 
বোধ হয় ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কবি ছবির সৌন্দধ্যমাত্র প্রদর্শন করেন, আর .পয়ারে ঠিক 
ছবিটাই প্রদর্শন করেন. এই'জন্ত কাব্যের গল্লাংশটা *পয়করণ বা ম্পয়ার* নামে অভিহিত 
হইয়াছে বোধ হয়।” 
_ তীহার অন্থুমানের “থ* অংশ যথা == . 
যানের বাৰত" তি পু, গানে রে পাঠ করিয়া থাকে { ভাল 
গীয়কেরা (বাহার! পণ্ডিত নামে খ্যাত) রাগ ও ছন্দানুযায়ী গাইয়া থাকে ; সাধারণ গায়কেরা ও. 
স্ব সাধ্যান্ুসারে গায় । প্পয়ার* অংশ. ভিন্ন, অপরাপর স্থলে' গায়কেরা রাগ ছন্দ ধরিয়া 


ই ্ে লন. 


: পরিয়ৎ- পত্রিক! ১,ম ভাগ ৩৫. সংখ্য| ৮৪পৃং নং, ১২১ ্য। 
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বিশেষ আযাদ সহকারে গাঁন করে।....**.০, সেই জন্য পয়াবে আনিয়া তাহারা সাধারণ ভাবে 
(কোন রাগ ছন্দ না ধরিয়াই ) পড়িয়া কেবল গল্প শুনাইয়! যায়। ইহাতে যেমন পরিশ্রম 
কম হয় তেমনি দ্রুত পাঠ কবা যায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইহাতে শ্রোতৃ-দর্শকের 
“ছবি” দর্শনট! শীঘ্র শীঘ্ব হইয়া থাঁকে। পয়ারে গল্লাংশের আধিক্য থাকে বলিয়। শ্রোতৃগণের 
মন গল্প শুনিবার জন্যই'ব্যগ্র থাকে, গাঁয়কের গানের মাধুর্যাদির দিকে তাহাদের বড় খেয়াল 
হয় না। এখানেও আমার বোধ হয় “পয়ারে” ছবিমাত্র দেখান হয় বলিয়া উহা ৭পয়কর” বাঁ" 
পয়ার নামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে*। 

তাহার অন্ুসাঁনের “গণ অংশ যথা £-- 

“চট্রগ্রামের “গান্পীসাহেবের গান” প্রচলিত আছে। তাহারা গায়ককে “গাইন” 
বলে। গাইন ঠিক পু'বি-পাঠকের মতই করে। স্থানে স্থানে ঘোষা (ধুয়া ) ধরিয়া তাল ও 
নৃত্য সহকাবে গীতের সুরে কোন রসযুক্ত কথার বা অংশের বর্ণনা করিয়া যায়। পরে যেন 
বিশ্রামার্থ ই বিনা তানলয়ে কথার মত ভাষায় দ্রুতভাবে কতকটা গল্প শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া 
দেয়। সেকালের যাত্রা-পুস্তকে "পটী? অংশের যে কাজ উক্ত অংশে প্গাজীর গাইনের”ও সেই 
কান । এখানেও বলা যাইতে পারে যে, এতক্ষণ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া গাইন 
পগল্পরূপ ছবি” প্রদর্শন ঝরে ! সুতরাং পয়ার চিত্রবোধক “পয়কর” হইতে আঁসিয়াছে অনুমান 
করা অসঙ্গত বোধ হয় না” | 

তাহার অনুমানের “ঘ* অংশ যথা £- 

সাধারণতঃ গল্পধুক্ত অংশই যখন *্পয়(র* বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে 
এবং “গল্প” যখন কাব্যে “চিত্র” বাচক হইতে পারে; তখন স্পয়কর* হইতে পয়ারের উৎপত্তি 
কিছুতেই অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হয় না । বল! উচিত পয়ারে গর ভিন্ন অপর রসাদির বর্ণনা 
যে খুব কম, তাহা অসংখ্য প্রাচীন পু'থির দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে । এ কথা সত্য যে 
অনেক কবি “পয়ারে* বিবিধ রাগরাঁগিণী সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে এখানে একটা 
কথা জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় গল্প বা চিত্রবাচক এত শব্ধ থাকিতে পাঁরশ্তভাষার 
দ্বারস্থ হইতে হইল কেন ? কেন যে হইল, সে বিষয়ের মীমাংসা সহজ না হইলেও তাহারও 
একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে না এমন নর ! ইত্যাদি ইত্যাদি * ক" 
ক * * * বলিতে ভুলিয়াছি পারসীতে' 
পপয়কার” ও “পয়গার” বলিয়া আবে! ছুইটী শব্দ আছে? “পরকার” লড়াই এবং “পয়গার”ও 
লড়াই, এবেদা বা ইচ্ছা । স্পয়কর* শব্দের অর্থ পারস্তাভিধানে “সফল* ও জিসিম্‌* বলিয়া 
লিখিত আছে” | - 

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদযের উক্ত অনুমান চতুষ্টয়্ ভাষাতত্ব হিসাবে অমূল্য হইলেও" 
ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টিকিবে কি না সন্দেহ এবং তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 

এ সন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির চেষ্টায় যতদূর অবগত হওয়া! সম্ভব, ত্বিষয় প্বঙগীয় সাহি? 






Lb 


সন ১৩১১] ' শয়ার-ছন্দের উৎপত্তি 1 ১৫১ 


পরিষ্দে”্র সাহিত্য-€সবী সদস্তবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্বে উক্ত পরলোকগত পণ্ডিত 
রামগতি স্তায়রত্ব ও মনস্বী ৬বস্কিমচন্ত্র এই উভয় মহোদয়ের মতামত এম্থলে উদ্ধত করিলাম 
স্তায়রত্র মহাশয় বলিতেছেন “কেহ ক্ষেহ বলেন বাঞ্ধালার বর্তমান *পয়ার”” সংস্কৃত কোন 
ছন্দের ' অনুরূপ নহে, উহা! পারসীর প্বয়েং* নামক ছন্দের অনুকারক । একটি “বয়ে” 
. উদ্ধৃত হইল 

করমা বব, সায় বরহালমা। 

কে'ছান্তেম আসিরে কমন হাওয়া 8৮” ( পন্দনাম| ) 

দেখ, এই শ্লোক ব্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত, ইহার পূর্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, 

কিন্তু পরার্ে সপ্তাক্ষরের পর ; পূর্বার্দের যতির পর ৫টী অক্ষর এবং পরার্ধের তির পব ৬্টা 
অক্ষর অবশিষ্ট থাকে এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা বোধ হয় না”॥ মনন্বী বঞ্চিমচন্তর, 
স্যায়রত্র মহাশয়ের উক্ত মতের পোষকতা করিয়| বলিতেছেন প্পয়ারের সহিত ইহার কিঞ্িন্মাত্রও 
সাদৃশ্য নাই ; উপরে এক ছত্র ও নীচে এক ছত্র ইহাতেই থে কিছু লাদৃশ্ত হউক, ছন্দোগত কোন 
সাদৃশ্ত নাই।” তিনি আরও বলিয়াছেন পূর্বোক্ত বয়েখ লঘুগুরু ভেদাত্মক ছন্দ। পয়ার 
আধুনিক ছন্দ। না মাত্রাবৃত্তি ন! মক্ষরবৃত্তি। থষ্কিম বাবুর মতে উক্ত বয়ে কিন্তু সংস্কৃত 
ভূজঙ্গপ্রধাত ছন্দের অন্গবপ” এবুং তজ্জন্ঠ তিনি বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
স্কায়রত্ মহাশয়ের মতে “সংস্কৃত যে ছন্দের সহিত পয়ারের কতক সাঁৃষ্য আছে তাঁহাকেই 
উহার মূল বল! সঙ্গত” । বঙ্ষিমবাবু কিন্তু এ মত স্বীকার করেন নাই। পারসী ভাষা হইতে 
যে পয়ারের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ একথাও যেমন তিনি স্বীকার করেন নাই, সংস্কতকেও তেমনি 
পয়়ারের উৎপত্তিস্থান বলিতে কুষ্টিত হইয়াছেন। উপরি উক্ত পারসী বয়েৎ ঠিক পয়ারের 
অনুরূপ ন! হইলেও বিশ্ববিশ্রুত পারসী কৰি “সাদী” বিরচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি কিন্তু বাঙ্গাল! 
পয়ার ছন্দের অনুরূপ বলিয়! বোধ হয় £__ 

“বনী আদ্ম আজায় রক দীগরন্ন | 

কেদর আক রীনশ জীরক জৌহরদ্দ ॥ 

চু অজবে যদরদ ওরদ রোজগার । 

দিগর অজব হারান্‌ মানদ কয়ার্‌ ॥ 

তুগর মেহনাত দীগর'| বেগমী। 

ন শারদ কেনামৎ নেহন্দ আদমী ॥? | 

যায় মহাশয়ের উক্ত বয়েং সম্বন্ধে বিনি যে আপত্তিই উত্থাপিত ফকন ন! কেন, সাদী 

ক্ষবির উক্ত কবিতা সম্বন্ধে কিন্ত কোন আপত্তিই প্রযুজা হইতে পারে না। অধিকস্ত উহার 
সহিত প্রাচীন বাদালা পয়ার ছদোর বিলক্ষণ সাদৃষ্ট দৃষ্ট হয়। আধুনিক চতুর্দশ অক্ষরে পরি- 
মিত পয়ারের সহিত ইহার অক্ষরগত লাদৃহ্ঠ না হউক এবং ইহার মাত্রাও আধুনিক পয়ার 
ছন্দের অনুরূপ না হইলেও প্রাচীন বাঙ্গাল! পয়ারের সহিত কি মাত্রা কি অক্ষর এই উভয় 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ওর সংখ্যা । 


বৃত্তির সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। কৃত্তিবাদাদি প্রাচীন কবিগণের 
কবিতা যাহা হস্তলিধিত প্রাচীন পু'ণি প্রতৃতিতে দৃঃ হয়, তাহা পাঠে উক্ত সাদী কবির কবিতার 
সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ সাদৃশ্য সত্বেও আমর! বিত্ত উক্ত 
পারসী কবিতাকে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের উৎপত্িস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; 
কেন না পূর্বেই বলিয়াছি ইতিহাস ইহার অস্তরায়। আরও এক কথা এতদ্দেশে সাদী কবির 
কবিতা প্ৰসিদ্ধি লাভ করিবার বছপুর্বে* অর্থাৎ এদেশে গারসী ভাষা প্রচলনের বহুপূর্কেই 
বঙ্গসাহিত্যের স্থত্রপাত হইয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যের সুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে পয়ার ছনেরও 
আবির্ভাব দেখিতে পাওয়! যায়। পারসী ভাষা হইতে যে বাঙ্গাল! পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হওয়া 
সম্ভব নয়, তাহা মনস্বী বন্ধিমচন্্র ওতিহাসিক যুক্তবলে অতি সুন্দররূপে তাহার অপূর্ব্ব ভাষায় 
বুঝাইয়াছেন। তিনি বপিয়াছেন “দুসলমানের! ১২০৩ খৃঃঅঃ বঙ্গ জয় করেন। বঙ্গভাষায় বহুদিন 
পর্যন্ত কোন পরিবর্তন করিতে পাবেন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষ! যখন চৈতন্তদ্েবের ভক্তিবাহিনীতে 
নিজ তরণী সাজাইয়া একদিকে শ্রোতোমুখে যাত্রা করিবার উদ্বোগ করিতেছিল, সেই সময়েই 
পারসী ভাষা আসিয়া সেই তরণীতে আপনার কতকগুলি কায়দা কতকগুলি রীতি শত শত 
শব আনিয়া তুলিয়া দিল। ভাষা সেই বৈদেশিক গুৰু ভারে আস্তে আন্তে চলিতে লাগিল। 
পারসী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এইরূপ ক্রমাগত দেড় শত কি ছুই শত 
হইতে প্রায় সাড়ে তিনশ বর্ষ পারসী কেবল রাজদরবারের ভাষা ছিল । পরে তাহার আকবরের) 
মহাচিহ্ন হিন্দু মুদলমানে এক করিবার কল্পনা করেন। এই চেষ্টায় অনেক গুলি ফলের মধ্যে 
“উৰ্দভাষা” একটা ফল। * * * * বিখ্যাত হিন্দু রাজা তোড়রমল্ল আকবর সাহের 
রাজস্ব সচিব ছিলেন। * * * * রাজা তোড়র মল্ল হিন্দুজাতির কারণ .জানিতে পারিয়া 
কিসে সকলে পারদী শিখেন তাহারই চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজস্ব সচিব ; তিনি তদীয় 
বিভাগে ১৫৭৬ অবে' এই নিয়ম করিলেন ষে সামাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই হিসাব ও বন্দোবস্তী 
কাগজ পত্র এবং অন্তান্ত তাবৎ বিষয়ের নিরূপণ পত্র পারসীতে রাখিতে হইবে?। উক্ত 
এতিহাদিক তথ্য হইতে আমর! এই অংশ বুঝলাম যে রাজা তোড়র মলের বিধি প্রচারিত 
হইবার পর হইতে এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে পারসী শব্দ প্রবেশলাভ করিতে থাকে। ইহার, 
পূৰ্ব্বে এতদেশীয়গণ পারসী ভাষা আলোচনা, করিতেন কি না সন্দেহ। ছুই একজন নবাব 
সরকারে কার্য উপলক্ষে পারসী শিয়া থাকিলে তাহ! শিক্ষার মধ্যে গণ্যই নহে। আরও 
এক কথা, এখনকাব ইংরাজি যেমন রাজভাষা তখনকার পারসী ভাষাও রাজভাষার সামিল ছিল, 
সুতরাং উদরারের ভাষা বলিয়া লোকে পেটের দায়ে মৌলবীর নিকট পারমী ভাষা ( আদালতী 
ভাষা) শিখিত। এইরূপে যে কোন অর্থকরী ভাষা সাধারণ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে কোন 








* আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচীন কবিদিগের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন তর্কের, অবতারণা না করিস মাঝামাঝি 
একটা সময় প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের পৌর্ধাপধ্য কাল ধরিষা লইয়াছি।--লেখক। 
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ম [চাই তাহাকে গ্রহণ করিতে রী হইবে না ক ডে ভূ বাধন প্ সা জন , ভাঁৰভাষীর 
ৃ নুভৃতি প্রাপ্ হয়, ততদিন দে ভাষ ও কল আবী 'সাহিজ মধ্যে বাখসই জু আবেশ এ 
1 1 করিতে পারে না। অভ্র শাকের সম মনে পু ঠিক পাধীভাষা-হইতে 
{ {যে কোনরূপে হউক পরা শেন উদ্ভব, টলে: শাহান 'পূৰ্ক্দে * চিত, রতিরেবের 
টি বৃগণু্ধ কাব্যে প্য়ার” পথে: উল্লেখ টি ক পারমী ভা, হই 
be খু পয়ার শব্দ বা ছন্দের উৎপত্তি হব নাই; অ তাহ “মুমলয়ানৰিগের ঘধো আদীন বাঙ্গাল! ফৰ 
_- ")ঠলাওলের কহিত হইতে প্ৰধাণীকৃও হেছে ৷ টানি “আলাওল”- সপ্তদ্য শতাৰ্দীৰ কৰি. 
হার পূর্ক্বে.একমাত্র মুসলমান কৰি লোনত গদি, যোড়শ শতীকীনে, বর্তমান ছিনেন। 
৮ সৈয়দ আলাওল শাহেব ভাঙা রচিত শেক লামা* না নামক প্রাচীন বা্গালা- পির, এ এক 
"স্থানে বলিতেছেন ২757 পারে ক টন 8 
সঃ কি আমান করিল অ্ীকার! রা 
00708. ভাঙি রা প্বর়েত” ছন্দ রচিত পরার ই রহিত ৫ 
ইহার শেষ চলে সর্নাং ছি? বনেও হন বিত বর এই “পদের পর্বকি? ইহার 
৷ অৰ্থ কি পারমী ? নুতন ভংসিম! বানান পার ছন্দ র রচন! নহে ₹ তাহা হইলে “বয়ে ত* ভালিয়! 
1. পেমাৰ ব্রচনাণ্ৰ ' অর্থ রি কত ছন্দে; বার্সীল, অক্ষরে পরিণত (জখরাস্তর ) স্বরণ 
(মো teratiuo ১ খৰিৰ | মণ [কলা পয়ার-ছলগের " অনুবাদ (ভাষাত্তরর ) . করুম 
+ খু ঢা দক ফোন্ট' চি? ঈমাবের বিবেচনায় “বয়েত ভািগা পরার 
হু. দ রচনা করা যানি (ভাবাই) অর্থেই, গরহুক্র 'হইয়াছে। যদিও' সৈয়দ -আাওলের' 
"54 কেন্দ্র নামা” নাম আঁচীন- বানান! পুঁথি প্রাচীন পারস্ত মহাকবি লেজাী, বচিত 
' শেকেন্দর নামার ১", অন্্থাদ নহে ছায়া অবরস্থনে রচিত ; তথাপি তাহার “বেত ভাঙিব 
যার রচনা” 'আম্ধ। অস্থখাচ অর্থেই, ধরিয়া লইলায। ইহা দ্বাৰাও 'বুঝা যাইডেছে বে 
যেত ছন্দ এবং পরায় (পন্থা ছ ন ) উত্াই স্ব ্ নিনিম। অ অন্ততঃ ' সে সসর স্বতম্থ নামে 
|" বহত হইতেছিল। ED el ey | 
“আর বন্ধুর আবহুল কার মহাশয়ও আয়াকে' উক্ত পত্রের কানে টিটি ধৰে 
' ফপসল্যাভিধানে' য়ার বলিয়া কোন অই নাই।" রই কারণে আমাদের .সনে হয় থে, 
রী ভাষা হইতে “দয়ার” শন ও ছন্দ উভয়েরই - উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে 
নি বলা যায় যে, পরিসী ভাষার নখ ছন্দে কাগগদা সংৰুক্ত হইয়া বাঙ্গাল ভাবা ও ও 
লা সাহিত্যের পরিপুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ত করিয়া থাবিকে । ও 
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২. 1 পরিষতপতরিক ৯ম অভিরিক সংখ্যা "হল প- হারা 
র্‌ ! ? পেরিহৎ-পত্রিকা' =ম অভিরিজ নংস্ত «5 পৃ:। - ৮ 
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EL ও সহিত শা পাতি ॥ ২ কস 

: রাড ২ বা 
ব্রতী ভাষা- নিচের মধ্যে রে কয়টি ভাষার? নথি বমভাষা রন ia ধনিউতা উড অধে 
জারী, উরি, হি, উৎকলী, আসামী; মারাষ্টা এবং গুজরাটী :এইগুলি . প্রধান, এই: নক 
ভাষার, 'আর্দান প্রধানে' বঙ্গভাষা ক্রমশ পরিপুষ্ট হইয়াছে" উর্দভাষ। আকবরের রস 
উপ) সুতরাং তাঁহার বিৰয় এস্থলে উল্লেখযোগা নয়। জাববী প্রভৃতি মুসলমান-শাসন- s 


Ee . কালে অ্দেশে প্রবেশ লাভ করে,.কিন্তু বঙ্গতাষা৷ তথা! পয়ার ছন্দ তৎপূর্বেই প্রাচীন বন্ধসাহিত্য-।- 


fe, ২৮ 
a E) স 


০০০... ক্ষেত্ৰে -অনধুরিত হইয়াছিল। - উৎকল বঙ্গতাষার পরবৃরনী ভাষা ;আনাসী ৪ তজ্প। মারাষটা বঙ্গ 


জান পারা হইলেও উহার সহিত বখন বধের সরি হয় নেই “বর হালানাকি। 
“. দিন হইতেই উদার সহিত ব্নভাষার আদান গ্রদান-হইতে থাকে,কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পয়ার, লট 
- যলগমাহিত্যে, অিক., পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল হিন্দী বঙ্গভাষার প্রায় সমগাময়িক 
হইলেও উহার সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের অনেক.পরে প্রচারিত হয়, সুতরাং তাহার নিকট সহজে 
" 'খুণগ্রহণ করিতে বঙ্ভাষা কখনই স্বীকার করিবে না বিশেষতঃ হিন্দীতে মিতরাক্ষর ছন্দ ' 

খাকিরে$.ঠিক' পরার ছন্দ: বলিয়া কোন ছন্দের *অনভিতই নাই। তবে সত্যের অনুরোধে: 
রি বলিতে হইবে যে, এই সকল ভাষা হইতে পার ছলে যজি হইলেও ইহাদের: সংশ্রবে - 

হলের মোটৰ বান হইয়াছে। ME RE j j 

. কিন্ত জিজ্ঞানট, প্রথমে, কোন্‌ ভাষার নিকট পরা -রূপ বণ রহণ করিয়া ব্ভাবা-সাহিত্য-;/ 

. ধনে খনী:হইয়াছে ? এমন সৌভাগ্যশালী ভাষামহাড়ীন কে? অবশ্যই পরার ছন্দ শ্বাস বা) 

ভু'ছিফোড: 'মহে ! 'জবস্তই ইহা প্রথমে কোমভাষা-নিব রিণী হইতে প্রথমে মন্দ সন্দ প্রবাহিত 
হইয়া 'শয়িগেষে পরম.পুথাঁতোয়া ভাগীরীর কায বঙ্ঘগাহিত্যের হদয়ক্ষেত্র 'প্রীবিভ করিয়া ইহাকে: 


i "০7 উর, করিয়াছে। তবে বলিতে পারেন এ রত্বগর্ড$কে ? "আমর পৃথিবীর. শীৰ্ষস্থানীয় রেব 
70. ভা ংস্থতুকে সমর. তাষীয়মূহের তায় ইহারও (পয়ার ছন্দের ৪.) জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত 


7 জীনিবার অন্ত, কেটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাঁহা্য গ্রহণ/বিধেয় বিদায় আমাদের পরিষদের লব্ধ 
টি HEE “পিঠ? সদস্য শ্তিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্্র শান্তী, মহাশয়কেএ সম্বন্ধে. কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়! 


টু তাহাতে পার শবাটি সংস্কৃত অথবা প্রাকতসুলক: বলিয়া বোধ: হইল না ।-"--'আমি অনেথ রি 


| করিতে পারি; কি কিন কেবল নামেই জন্মদাতা ) লালন্-পাপ্নের ভার অন্তে. গ্রহণ করিয়াছিল ₹. 
| গ্ৰাহ, 'হউরু, সং দৰ কোন ছন্দের সহিভ বাঙ্গাল পার ছন্দের কোন নাদৃপ্ত আছে কি না তাহা 








[7 
ছিলো উত্তরে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন * ‘আমি অনুসন্ধান: দার! বত জানিতে: পারিলা 





: পঠিত ছন্দের রহিত সিলাইয়া দেখিলাম, এক অহটাপ্‌ ছন্ন, ব্যতীত আর কাহারও সহি 

' ইহার বিশেষ কোন মৌদাদৃশ্য- অনুভব করিতে পারিলাম ন! অনুপ ছন্দে .অক্ষরসং 
শ্রত্যেক্চ "চরণে আটটা, কিন্তু পরার! ছুন্দের [তোর “চরণে সৌদী? এই অক্ষ 5 

| খা 7 থাকিলেও লগ নদে বিচার করিয়া দেখিলে নেক 
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নান বলিয়া থে হয. রি ইত্যাদি (৮ * সংস্কৃত: অমুষ্ট প্‌ ছন্দ-যে কালক্রমে 
₹ বাঙ্গালা ভাষার পযনায়, চুদ ও কম ধানৰ করিয়াছে) তাহা -আষরা" স্বীকার করিতে পারি না? 
কেননা! অন্ষপের সহিত পায়ের ন { অকর্যগাত ন! মাত্রাগত কোন সৌনাৰৃগ্ুই বেখিতে 
পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সং স্কৃত ছু হুন্দসমূহের এর আলোচনা: করিলে আমর! দেখিতে 
\ পাই, উহা এক হিসাবে অসিত্রাক্ষর মার এক হিসাব; ;শি্রাক্ষর। অদিত্রাক্ষর ছন্দ ৰলিলেই 
৷ বেন মিপ্টনী আদর্শে মাইকেনী ছন্দ সনে .প্রাড়েঃ -বন্ততঃাঁহ! নহে" উক্ত সংস্কৃত ছন্দসমূহ 
DD শৃঙ্খল! ও যতি হইতে বিচচির:এবং উহাদের প্রতিচরণের শেষ শব্দ ব! অক্ষরেরও 
ইিপরম্পর মিল নাই (লব, কাল্গালা : পঢ়ারুছন্দে মিত্রাকষবেরে শৃঙ্খল! ও যতি এবং উহার, 
১! প্রতিচরণের শেষ পূ সুরের রর রি, বর্তমান সংস্কৃত ও বাঞ্ধানায় প্ৰভেদ এই। 
সংস্কৃত ছন্দসমূহের * ন" উর রাবি -নামে, ‘একটি ছন্দ দৃষ্ট হয়| অনেকে এই - 
স্পা রাম নি ' ইহাকে বাজনা চতুক্ষ 'পঢিমিত পয়ারছন্দের উৎপত্িস্থান 
বলিয়া স্থির করিতে পারেন কিন্ত উহা যতি ' প্রভৃতি নাগ, নিয়ম দেখিলে 'ইহাকে বাঙ্গালা 
পরারের উৎপত্তিস্থান বল! যায hl এই াঙ্বাধুত্ত আবার অদদ্ধাধা, বসস্তুত্লিক, 
অপরাঙ্গিতা, গ্রহণ, ক লি; বাসী "ও নানী তুতি পৰ্য্যায়ে বিভক্ত 1' অনেকে 
৪ প্ৰ্সন্ততিলক* চন্দকে বাধ্ীলা পযারছনে৫ "সহিত সাদৃশ্য - দেখান। কিন্ত 
. ইহারও যতি ৫1৯, ৮৯ এবং ৭1৭ প্রিজন গ্ৰথিত। াধাদা, লপয়ারের ষতি-সংস্থাপনের 
| নিয়মের সহিত সর্ববাংশেই বিভিন্ন ॥ হক কাপন্বে এই ' বসক্কতিলক ছন্দ বাঙ্গাল! 
পয়ারছনে' পরিণত হইয়াছে। ইহার সহিত-পয়াবের ঘুর বা মাত্রাগত যে প্রভেদ তাহা 
4] কালক্ৰমে বিদুরিত হইয়া হয় ত বাজাল| পয়ারছতল পরিণত: "য়া; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ 
মাধ এয়োগ দ্বার! বুঝান অসম্ভব । এক্ষণে “গলার: ঘন উৎপত্তি সম্বন্ধে আপাততঃ আনু 
ey ঘ্ালোচনা ন! করিয়া ইহার ব্যুৎপত্তি সঘন্ধে রিং “মাঁলোচনা ক্র! যাইতেছে; কেনন! 
চার শব্দের ব্যুৎপত্তির নির্ণয় হইলে ইহার “হনোরও' সনু, হইতে গারে। কিন্তু "পয়ার: 
২ য্থন' সংস্কতমূলক নহে, তথন প্রচলিত ব্যাক ভরা জভিখনে ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে 
“কান উন্লেখই দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত অভিধান-বান্কলনকর্ত্যার ও তুংকৃত নিষানে ইহার ব্যুৎপত্ির 
“কান বিধান না পাইয়া অবশেষে : "অসারে অলগার্‌” ব্যবস্থার ক্ায়ণই ইলাকে"-“পেশজ” শ্ৰেণীভুক্ত 
রিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। “দেশ” শবের্‌ অর্থ ফি ? ইহার বি কোন দুধ লাই ? বন্ধুবৰ 
পল করিম মহাশয় পূর্বোক্ত পে সিরিকছেন “প্রচলিত অভিধানা দিতেংপরার ফে “দেশজ” 
য় উল্লিরিত হইয়াছে, রাহা দেখিয়াছি =" কর্ভীদিগকে সিক্স করিতে ইচ্ছা. হয যে, উহ] 
। -ফৌন্‌ বেশ }-- স্বর্গের না মর্ত্যের আমীর নিত রূপ বিয়া কারের কেবল গোৌঁজ্া- 
'ল করিয়া গিরাছেন মাত্র। . “দেশজ” শব্দের “মূল নাই, “এ ধাৰন ঠক নহে”। “দেশক . 
- বের অর্থ দেশ প্রচলিত বা-দেশজাত ; এই অর্থে পার কে: শুনেন বণিজ আবহুল করিম 
গশয় আপত্তি - উরিযাছেন্খ . 7 ৪০২, 5 RECALL odes 
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হা হউক *্পয়ার যখন সংস্কত”, শর নছে বর | আরবী ফার্সী ও: টা ; 
gl a নহে, তখন ইহা! কৌরী: হইতে. আসিল ?” পছন্দঃকুস্ুম* Le 
আকিব কে প্পয়ার”-শব্দ (ছন্দ) রক্ত" না নির্দোমিত হইয়াছে থা £ ০ 


“পাচালী নাম রিখযতা সাধারণ সনোরমা 8 
_পয়ার ত্রিপদী আদি '্রাক্ৃতে টুনা 13. র্‌ রি, 
জী ক লু টং 4, 





Le | 2 পছনংকুসথুম" No উইক arate রনি এ কিন 
৭ ইহার: পু অর্থাৎ ১১৩৮ সনে লিখিত, কায কৰি চে খান কত “অমর নামক, 


শুর শেষে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় যথাঃ ৮7 8 সহ 
নং ৮ " te লক * রি | | '“নসগুদশ, পর্ব কথা সং হস্ত বন্দ রী হি রী | ll রি 
এ রে 5.2 সর্ব বুবাইতে কৈল প্রারতের ছন্দ 1". ই ৮ ্ 


=, ৯+, ২% মালেক শত, “বৰা এ্রটার:প্বামান্ত লৌকবোধ কৃতছন), i 
অথমেধকথ| সমাস” মহামেদন্ধামকছন্দ”৯, ত বড *পরিষংপত্রিকাশ্র ৬৪ পৃঃ: উক্ত পু'ধির : 
. সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে দেখা গেল যে প্মু্থ ব্যাহত! "প্রভৃতির: স্থলে ধু বুঝাবারে কৈল পরাক্কৃত ': 
- ১: ছনা লেখা. আছে। আর গন্তাংশের**বালোক্যগরফত বথা” প্রভৃতির স্থানে “পত্রিকা - 
বু  শ্রীকান্তপুরাণমালোক্যি প্রাকৃত কথা প্রচার" 'সামীন্তণোক্বোঁধরেং* লেখা 'আছে। ইহার ৭ 
"ছারা "বুঝা ধাইতেছে যে এই এ্রকৃতছন্দ.(? ),' অথবা! পর্যকুতছন্দ সৃন্তবতঃ : ' প্ৰাক্ৃতছন্দ, 

. অর্থাৎ প্ারকেই বুঝাইতেছে। . কেননা পরল ভখনকার বঙ্গদেখের সর্বজনবোধ্য ভাষা; এই": 
কারণে; বোধ: হ্য় কৰি খান পয়ারছনাকে? *দামানলোকবৌধন্কতচুন্ন” বলিয়া অভিহিত. 
করিয়াছেন বাহ হউক, খানের এরূপ অনতমানের একটা" কারণও নির্দেশ করিতে পারা =, 

' যায়।" ত্পরকীর= পত্ডিতনামধারী সংস্কৃতজ্ঞ ব্ৰাহ্মসমপ্রদায়, সংস্কৃত _পড়িতেন: সংস্কৃতাযায় . 
| কথার কহিতেন একসতধাছি নিতে ছইলে সুং স্কৃত ভাষাতেই-লিখিতেন-) কিন্তু অশিক্ষিত, রর 
রন ধীর গণের শিক্ষা তাহারা? কোন .উপায়ই অবলম্বন” করিতেন না । . তখনকার: 
: ; . সাধু লোক্কদিগের ভাষ তিংকাল-গ্রচলি কথিত ভাঁযা-( সম্ভবতঃ গৌড়ীয়প্রা্ৃত )' প্রচলিত - 
bo Et স্থুতরাং-সাধারণ। লাকনিক্ষীর- অন্ত কোন কিছু লিখিভে গেলে; তখনকার, কৃবিগণ : 
| গৌড়ীয় পাধুভাবাৰ তাহা ব্যক্ত করিতেন ।"উক্ধু গোঁড়ীষ সাধুভাষার তর্নকার, সংস্কৃত ( বিশুদ্ধ) : 
টু ,রাসপুনার হয় "দানান্তলেকিবোধকৃতইদা* ছি; সাধারে' ধোধ হয় “পয়ার” "বলিত । তাহ: ৰ 
হইলে পরীরছন্দ বে. পক, : এভন তারও আমা? হইতেছে? কিন্তু +পয়ার” নব 
Ee কোন সময়ে - বা্গালাভাযা প্রবেশ লাভ করিয়াছে? পর্বে উজ. 
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; ছে বে, এ পর্বাস্ত যত দিনের বাঙ্গালা পুথি পাও গিষাছে, ততদিনের বাসাজপথিতেই 


” শব্দের ব্যবহাব দৃষ্ট হ্য় ; কিন্তু উক্ত পয়ার শা হন্দজ্ঞাপক হুইল কেন? প্রাক, 
1র কোন প্রামাণিক পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ আছে কিনা? ৯৭২ খৃঃ অঃ প্রচারিত 
দাইলাচ্ছী নামমালা” (পৈশাচিকী নামমাল|)- নামক 'প্রাকতকোষে” *পয়ার” 
বের ন্যায় তিনটা পক দৃষ্ট হয়, বথা_“পয়রো”, *পরারিয়ং” এবং"*প্য়োরো””।  মালবনিবাসী 
ধনপৎ” নামক জনৈক গতিত উহার - সম্চলনকর্ত! এবং "সুপ্রসিদ্ধ ভাবাতব্ববিদ্‌ বুলার 
Butler ) মাহে উপরোক্ত অভিধান সঞ্চলনকালে - ও শরত্রয়ের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, 
fl £--পয়রো = প্রকর Heap, quantity ; 'প্নারিরংপ্রতারিত্‌ (09850 ; পয়োরো = 
প্রাকার Ramparts ইহারদার। বেশ বুঝা যাইতেছে যে পৃষ্টা দ্শমশতাব্দীতে বিরচিত গ্রাকত- 
ভাষার অভিধানে পয়াবশস্বের কোন অস্তিত্বই না :"; অধিকস্ত উক্ত শতত্রয় ছন্দসমবঙ্ষে . কোন 
'অর্থই প্রকাশ করিতেছে না। ও কোন প্রাক্ৃতভাষার অভিধানে অথব| অঙ্ক 
কোন প্রাদেশিক ভাষায় *পয়ার’”, শবের কোন. কথা আছে কি না, ত ভাহা জানি না। তবে 
ছনজ্ঞাপক “্পরাব। শব কোথা! হইতে আসিল 1-এবং এই ছন্দের নান পয়ার কেন হইল? 
আমাদের যনে হর “পয়্ার”- নামে এই. আরিগলা, এজন কাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের 
আদিপ্রবাহরূপে প্রবাহিত ' হইতেছে; কিন্ত ইহাব (পয়ার শবের ১. উৎত্তি স্থান যে' 
প্রাক্ৃততাষা তাহাতে আর পর্দেহ নাই। এক্ষণে “পার”, শবের হৎপন্তিগত, অর্থ 


রর লইয়া বিচার করিলে আমাদের নত্বা পরিষ্কট হইবে। সংগ্কতের স্পা” শব্দ ও 


al 


প্রাক্ৃতের .*পয়” পয বোধ হয় একার্থবাঁচক ! . এ সন্ধে আবছুল করিব মহাশয়, আমার 
উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিযাছেন) *৮পণ্ডিত ‘রামগতি ভারত মহাশয় উহা ( পয়ার ) 
পাঁদ (চরণ) হইতে আনিয়াছে বলিছ্বা- অঙুয়ান, করিমাছেন।' বিজ্ঞবর দীনেশ বাবুও, উক্ত 
.. মতই গ্রহণীয় বলিতে চাহেন'; কিন্ত বিপণী 5 এন্গ্যাপনে অপারগ হইলেও তাঁহাদের এ সিদ্ধা- 
সের নমীচীনতায় আমাৰ ঘোর সন আছে। পাদ হইতে “পার” আসিল কিরূপে এবং কেন ' 
তাহা বুঝা দুষ্কর! পাদ হইতে x ই নং ছে এ কৰব! ঠিক”) 'আমাদের বিবেচনায় “পড়. 
ks হার” এই অৰ্শ কালিয় | স্পয়ার” 'শব-নিপন্ন হইয়াছে। আম" 
এ অনুমানের গত এই । চিনি নার “চৌপাই” গুভূতি শব্দের “পাই” শবও বোধ 

হয় প্রাকৃত “পয” শল্য? বৈরী কবি ভুলনীদাসের কবিতাত যে "চৌ.পাই” ছন্দ ব্যবহৃত 


ও হইগাছে, তাহাও পকুতাজম। হইনি গৃহীত ; কেননা তাহার বহুপূর্কবর্তা পিঙ্গলাচার্যয-সঙ্কলিত 


3 “প্রাকৃতপৈজৈল”” { “আকুতি” ). নামক প্রারুততাষার ছন্দবিষয়ক , পুস্তকে আমরঃ 
১ গচৌপৈয়া” রে একটা ইএ দেখিতে পাই । আমাদের বোধ হয় প্রাকুত্রভাষার "চৌপৈরা” 


পরে 


J * কৃতজ্ঞহ্দয়ে,-খীকাৰ. ফিছ যে পরিষদের প্যজ্ধাস্পদ সমস্ত পড়ত 3 নতীশচন্্র বিঃ 


» এম, এ মহোদয উক্ত 558 আমাকে সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন a 


নি মি শি, রা 


নি ৬ ৮ হুডি 2088 3 তে 


3 3 
পদ ৯ সীতার দি ও ধিক ॥ =, পা সংখ 
২ পু হী গ্চৌপ্রাই?ঃ ও দরগা, শের, লৈলা” শব্দ" হইতে. বানালো “পয়ার” শব্দ: 


ভুত হয় থাঞ্িবে। প্রারতের “চৌগৈয়া" হিন্দীর চৌপাই”তে পরিণত-ভইয়াছে এবং : 
| নিও চৌপনী নামে ৃভিহিন : হছে আৰ । চ্ুল্পাঠী'ও " বে নেই বাঙ্গাল। 
_-শ্তীগরীশ্র সংস্কৃত সংস্কাণণ তাহ হে অগনি ক্কোন হেই, নই এভন আবু, একটি 'কথার 





৯ ৃ সর হইতেছে মে সংস্কৃত “পল বা পপদী” লগ রাহ পণ পের | অথবা হিন্দীর 
এলাহ শন প্রভৃতি এক্স গু্বাটকু।: ভাহা কুইন" Ele তু “হৈ দো পপৈয়া% শব্দে 
লু আহ এই অর্থেই ) গর?) সা, খর! ধরি প্রান্ত রর? আর বামালাঁর . 


ME SE এইরূপ শব্দ নিন করা হা, ডাহা হইলে আনার গমনের, সমীটীনতায় আর 
রি খাকে না এবং উদ করলার সি হইল বলিয়া বোধ’ ইট৯3- এক্ষণে প্রশ্ন হইতে : 

৬০৭ টবে, “পদ. 'আছে বাহার” এই অর্থে “রি” প্রভায় ছাড়া * চি পার শখ. বাধিত হইয়া 
বাটি, হাহ! হ হইলে যানতীয় ছদগুলিকে ক “পার” বল কিন, এ ছন্দদিশেষকে (চতু- 


০-০ সস্ষন পরিথিত ছকে )'পত্থার বল! হন কেন / ভুল তরেই এভা পরবিশিষ্ট? ইহার উত্তরে 
রর এই না বল! যায় থে, বসতাত্ার আদিন্তরের কবিতামাত্রেই' সী উদ্দেশে রচিত হইত এবং 
রি তকে ঢআাহানিএকেপন ধ্ত 1, এই কারণে বাণলাভাগ্য ৰ আছি কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 
যি | প্রভৃতি ন:দীতিঞ বা পণাংলী এনং াহারাও পপ, দবর্ভা” বামে অভিহিত, 4 এই নকল প্রাচীন 


১: কহিত ভামালার্্শারধিকঃ ংণহ শাক? শুরিমিতত মার) জৌলীঃ কো স্থলে তিপদবীও দৃষ্ট হয়। 
টোপ, প্রতি ছন্দ: হাত আম পিএ ণ্ঈভাবায় প্রবেশ, লন করিয়াছেন, সুস্ততঃ “পয়ার”ই, 
উনার কিউ: রহ শব ২ পাব জ্বি (বেগ “এক দুলে তিপীর প্রয়োগ 
জিন অত উনের; তই ন: সয় কদ্ন্দই তখনকার বাঙ্গালা কফিতারাঙ্ছোর এক্চ্ছত্র 
অজিত দর একর কিউ বৰ 6, পাব, “থোকা” সানে সাধারণে “অভিহিত হইয়া 

{0 খাতে; টুন আপন, 1. একমত পড়ান” ছিল বলিয়া আজি পর্যন্ত 
লা নাতে - জিতে; { আযানের এরণ নিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গতও 
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জাকে শন বিজুর (হি নংন না জন ঘন বলনৎ মে রি বন a পাইন্তেছি ভপন রী মতই 
গা পিন ঢ় EEE [ বত: মুই তের সনুকুলে আধ, 'এতটি 
সি দহা রণ! ডা তে পাটি? পারত বধ শোহন অলেন, "হুসভা না 
৩৭ সংদ্ধত, ভা হই ৫ পর সা 'সাগভ ' রব প্রাকৃত 1 তাহা হই, সংস্কৃত হইতে উৎপন্জ 
| ভারতী ভাবায় গা ভাবা নোনা ' পাইতে প্রা, কিন্তু ডাহা, না হইয়া কেন কেবল 


ভাষ্যবিশেষকে রাত" এজ? £ হদইয়প কম কবিতারহ ? রা "আছে, এই জন্য টি 


৬ দিলি একী ডা , 2 ৫2 
॥ 

-* এলেও কুডজহনবে প্রকাশ করিতেছি, "গর়িবিয আনত নত বচুভাযাবিদ্‌ বন্ধুবর মুক অনুল্যচরপ 

বোধ বিদ্যা ভুদণ অহাশর গার শংণ্ৰর উত্- বডি ডি, তত নম বরকত দেবককে নিশেষ নাহাদ্য করিয়াছেন I~ 


২. রর শন 8১৮০3 রর লেধক 
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“অতকথা» শা গুইতি 5০৪ রা 1 
লাগিলেন । এইকুদে ৩০৫ প্রদেশের বৰ থলের ভাষ: ছে রি ম্বতঙ্ক 
ভাষায় পরিণত কইণে ৪ { বিচতেলেখ 225 কিতা এ 
- তেল ) বোধ হয ' তথ; H কথ বিফল এ 
অনুসারে ইহাক ‘গৌড়! বাধুজ্খৰ।', নীৰ্ভাৰ। ভাষা পৰং 
হিত কক্কিত । 55 লহ চে ম্দর্ম-আনরক ই 
পগয়ানসনের ডিয । 7,0 একের উপ নর ও 1 

চুদ সেই শুদ্ফ টল ০ ০৬২ 1, লঞ্জাল আছি 5৬ : নাক" 

















৯ যা ১ ৯৮ ১ তি চে এর 
এ 2 Ie তো অহন, পু সাতশ শট ও 
শর রা 
রা সব: এ নং ৯ মর EAT লে 


পু 8 ০ শেহ ভাবা যর ন্মাধ ( বিড: লা 2 





£ 13 ক ক by eS) Ee ক এগ 2. ৭ 
২১ 61 21 ১ বা, সই clu. টি 22৮ দত ছি = 
রি কপ সব, ial £ টে 

গে শ্উসহরত পিজি নব 4 ন্‌ ৮ সি তি 8 

৭১ কন ০২৯ কার রা - 
ME EL Eat ATO dS Se j 
"> ১০" MI 2 renin 
৯ ৯১ অল 2 ro 
দা 
৯: ্‌ ial i Ln eS He ES Fr: HG বর - 


ফোনটা না ১৪ আবৰ ১ পি, 
আভি বণের দে যু নী? 


33 47177 
| হেইিলাজ উঠত হয়ত ৪1 ৮-১ ই 


eA 
rn সপ 
bl rd 


2 


৮1 ক্যানুণ ওাহলের- 
রং গৌড়ীয় 


অক 23) ) নিক য্ড আন 4" 
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3,১৪০ 7 সাহিতলরিষধপত্রিকা |, ৮.7 অসংখ্য 


টি 





বরভাষার উপর সংস্কতের জোয়ারভখটা খেলিতেছে।,. বস্তুতঃ দেবভাধা-সং মা 
অয়রকবি জয়দেবের মধুর কোমপকাস্তগানে স্লেহবিগলিত হইয়া সহাদেবরূপী, প্রা & 
জুটামধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং কিকিদিক প্রা “এক শতাব্দী, ধরিয়া বহি্মনের ২: 
| Ee 
ইয়া একপ্রকান্ত অদৃপ্যাবস্থায় অবস্থিত করে, পরে. বিস্তাপতি ও চণ্ডীদাসের ভক্তিকমণ 
পতিত হয়. পরিশেষে সগরবংশজ ভগীরথের তীয় কীর্তিমান্‌ কবি কৃতিবা কি 
$ খাত কাটিয়া তাহাকে (প্লাক) বু বিস্তৃত প্রবহমান করেন। .. Ag ॥ 
: পুর্মে প্রমাণিত হইয়াছে যে; প্রাকৃতভাষা হইতে একটি স্রোত বহিরগতু হইয়া ব্য 
খে প্রবাহিত হম। এই প্রবাহই বোধ হয় “মাগী প্রাকৃত: । : ভা'রপুর মগধের যশ, 
- নিশ্রভ হইলে উদ্থাই আঁবার “গৌড়ীয় প্রাকৃত” সামে পরিচিত হয়, কাকে তাহাই আবার 
বর্তমান বঙদ্গভাষাপ্ন ' পরিণত" হইয়াছে। . প্রাক্ুতভাবার এই বদদেশীভিমুখী আ্রোত!. 
. €ন্ণ প্রচলিত খাটি চলিত কথোপকথনের ডাযায়- চিত।, রুম্তিবাস গ্রত্ৃতি প্রাচীন ক্বিগণ'ঃ 
তৎকাঁলীন দেশপ্রচলিত এই চলিত করা 'সবলদবনে “তাযাকাব্য” রচনা. করেন।- এই ধারার , 
প্রথমাবস্থায় বঙ্গভাষা মে. ীছড়া, মেয়েলীব্রত, ডাকের কথা, খনারব৮" এবং প্রাচীন “প্রীবাদ-, ' 
মূলক ছড়া?” ( Proverbial sayings ). প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিএ% 1 ইহারা: 'বদীয়। 
নায়ীনমাদ্গে আরহ্যান ফাল হইতে আদর ইয়া আসিতেছে |. ইহাদেএ ভিতরও পয়ারছনে », র 
, একাধিপত্য ! কতদিন হইতে যে ইহারা বঙ্গদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর ভদ্র প্রভৃতি সকলে? 
নিকট সমভাবে আদর পাইতেছে, তাহার নির্ণয় কর! হুর | বিশেষতঃ মেয়েলীছড়া, ্রাচীন-! 
প্রবাদ, মেয়েলীব্রত প্রভৃতি .যে কত দিনের তাহা কেহ্‌ নির্ণর করিতে পারেন কিনা Hl 
পারি না। আমাদের বোধ হয়, যতদিন হইতে বঙ্গীয় নরনারী একত্র সমাজ বন্ধই! বসরা” 
করিতেছে, ততদিন হইতেই এ সকল বর্তমান! কেননা! এই সকল শ্লেকাত্মক পদ্বসমূহ চলি - 
কথোপকথনের ভাষায় পরিপূর্ণ এবং সমাজশাদনীপক্তিমূলক ! ! বর্ননা [হিত্যে এই সকল “বচন * 


8" ও.“ছড়া’”র গ্রচলনে পয়ারছন্দ গঠনের পক্ষে কিছু না! কিছু সাহায্য হইরাছিল। ইহাদের + 


রচনার 'গ্রক্কতি ও বর্তমানে অপ্রচলিত "প্রাচীন শব্দসমূহের ব্যবহার দেখিয়!' আমরা এরূপ * 
. সিদ্ধান্তে উপনীত ছইয়াছি। উপরি উক্ত “্বচন” ও “ছ়-গুলি অভি প্রাচীন কাল হইতে :' 
গদে প্রচারিত হইলেও ইহারা কোন কাব্যের স্ঠায় পরস্পরগ্রথিত নহে। কিন্ত তথাপি ইহার! : 
খে ব্দীয় প্রাচীন: কবিগণকে ছন্দ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । | 


Eb) ৭. উপযংহা৬৭কল:এই যে, পয়ার শব্দ ও ছন্দের উৎপত্তির আলোচনাসথ বন্গীয় সাহিত্য- ' 


" -ভত্ববিদ্গণের a ত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিরা থাকি, তবে বারাস্তরে ইহার “পরিণতি | 


ও সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল__নচেৎ এই পৰ্যন্ত৷ Ee E 
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